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বানপ্রস্ত আশ্রমে অশিত ভইবে |] 


ভ্রামিক। 


২ 


সরোবরের জল স্বচ্ছ-শান্ত | ঢে'ট একটা টিছ সেই ছচ্ছতাক 
চ্ণ-বিচুণ করে ভার মাঝে জাগিয়ে ঠোলে আলোডন | শন্্ষ আগ 
--১৮৬৩ সাল, ১২ই জাহয়ারা কলকাতায় সিমলায় দতপারবারে জন্ম 
গ্রহণ করল একা ছোট শি | কে জানতো এই শিশু একদিন বাংলার 
বুক--ভারতেব বুকে-সমএর বিশে বুকে চাগয়ে তলব এক উদ্ধেশিত 
আলোড়ন) প্রচলিত কীতিনীতিকে তক লাল মাম বিএ 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্ুসমাড-অথনীতি আর জনি চাপে দবাবিতজ | 
একধারে সমাজে ব্রাঙ্মন্তাবামর প্রাধান্ত আর আঙ্দিণে ভর এপ জন ঘণা 
অবগগ-নীচবণর ডায়ামাডানও পাপ । আত অন্বারধাতর অথখালী বশী 
সম্প্রয় দীনদ বরকে শোষণ করচে-ঠিক যেন শোবণ চালিয়েছে 
পরাধীন ভারাতর বু ন্‌ 


মি 


1? 
যটিশরাজ 1 ছুশোববের এই পববানচৰ 


পরের যা | চিনেন লে ইন এগাযারারারাাদা নার 
গ্রনিকে ভোজ চুরমার করত এনিয়ে এলেন যুগ্মা্থক্ষনে হবামরন শিব 
ক, 


2»কুর শরামন্তন: নঘন্বী-আর আবার বিবিকানন | বাগ 
যি রা বি পপ বনে ক তে পলি পা নব্য ঠা পা পি এ টি 
মন্ববালে চালে ।লর বধু পহলন বাব লি বহি পালন ঘা-শীয়ে 
৫৬ লা টিক ডালি রে? তি, এল পট সান ায়াল শো দে লিন 
পাত আহার ভন ইন ই টিন, শহরের গগন 
ৎ ৮০ ০ নয পিঠ ৪১৯ 
হাতে ভারতের শেষ সীমায় মযুছ টদকতঠর বেলা হটে কম কমা 

ো হে রো পা 


পানু 1 ছাই তমানা বিলানা ধনী র নশালুগল শন আাপিনাহততি নত 


, রা ০০78 খন, ০12) টি নন্হ ০5572 5 5 টি ্ 

হরেছে ভিগালী েরিকদাবী অনামীর টুপ হাল | মহামতা পাছিত 
৪ € 

শান ৮ শির ক রন শি রঃ নি 68 তিল, 

এসেছেন তকে স্বানাজিক পর্ব করত ঠ-তাদির শীত নত হয়েছে 


প্রলুক্ধ করতে পাছান হয় ছলনামরা কয়েকজন আগমরিকা 
গুরুর কপার ফিনি শিখেনি: পন সমগ্র লালী ডাতিকে মাতৃনন্ধোরন কলা ও 
তার কাছে ছলনানন নদের লীলাচাতুধা কতঙ্গণ £ মাতৃসান্গপন শান 
চৈচন্য হল ভাদ্র এবং বারা স্বাখীভির কুতসা রটনা করবার চট 
রর হাদর | 


| ৮৭ ] 


স্বামীজি বলেছেযে--“দারিদ্রমোচনের ব্রত নাও সকলে | আমি 
জানি ভগবান সাহায্য করবেন | আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে 
পারি। কিন্ত তোমাদের কাছে গরীৰ অন, অত্যাচার পীডিতদের জন্যে 
এই সহান্ুভতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বূপ অপ্পণ করছি। যাও, এই 
সেই পার্থসারখির মন্দিরে । বিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের 
সখা চিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হন নি, যিনি 
তার বুদ্ধাবভারে বাভপুরুষণণের আমন্ত্রণ অগ্রাহা করে এক অধমার নিমন্ত্রণ 
গ্রতণ করে তাকে উদ্ধার করেচিলেন-যা্ তার কাছে গিরে সা্টাঙে 
পড়ে নাও. এব? তাকে এক মহাবলি প্রদান কর বলি ভীবনবলি, তাদের 
জন্যে, যাদের জন্যে ঠিনি যুগে যুগে জবার হয়ে থাকেন, নাদের তিনি 
সর্ববাপক্ষা ভাল'বামেন, সেই দীনদবিদ্র পরিত উত্গাড়িততদর জনে 
তোমরা সারাভীবন এই প্রিশকে টি ভালভবশীর উদ্ধাবের জন্যে ত্রত গ্রহণ 
করো যারা দিন দিন ডুব) 
মহানগরী কলকাতা অপিবাও টা [ণর পক্ষ খেক স্বাশীছিকে বিপুল- 


ভাবে সন্দদ্ধনা করী হাল হঈনে বেক্রঘারী ১৮৯৭ শোভাকাজার বাজবাডীতে 
রাড] বিনরকুষ দেববাহ রর ুজগিগা | অমবেত যুবকপণ? 

সঙ্গে'পধন কারে উদা€ কঠ ধ্বনিত হল উত্তিঠিত জাশ্রহ প্রাপা ববানি- 
(বাব ঠ । টাল শান ঘুমিতয় কাল  কাছিযো না। শুভ মুত 
আগত আমিও একাদিন ৭ রা পেক টিলা তোমাদেরই যত | তোমাদেরই 


ছে 


মত খেলাধুলা করে বিভিরাডি পাচ সি ওঠ, ভাগো, জগত ভোমাদের 
আহবান করছে । অনন্ত কাভ পড়ে আছে হোমাছদন জন্যে | আমি 


তো এখনে। কিউই করতে পাবিনিবতোমাদেরই সব করতে হবে| 
আমি যদি এতদুব করত পারি_তোনরা আমার চেয়ে আনু কত বেশী 


কলাত পান আমার দেশর ওপর আজি বিশ্বাস বাখি_বিশেষউত 
আমার দেশর যুবকদের ওপর লামার বিশ্বাম অগার । আাভ শতবষ পরে 
সময় এমেনচ দেশের লেকের স্মরণ করবার কহটুকু স্বানীভি করেছিলেন, 
আর কতটুকু আমারা তার দেখবামীবরা করতে পারুম কিন্ত করি লি 
ভা অগাব নিশ্বাগের মধাদা রাখা পাপি নি। 

স্বামী সন্ত অনেক কিছুই বলবার আচে কিন্ত তাহলে ভুমিকা 
দীর্ঘ খেকে শীঘ হর হরে বাবে। হাই এবার নাটক মন্বন্ধে ছুই একটা 


৬০ | 


কথা বলতে চাই | নাটকে তিনটি 088 থাকা প্রয়োজন বলেছেন: 
এ্যারিষ্টটল্‌ ও তার ভক্তবৃন্দ। 10110 ০1718, 2180 ৪1৫ /১০0০1 
কিন্ত জীবনি নিয়ে নাটক লিখতে গেলে প্রথম ছুটোকে ত্যাগ.করতে 
হ'বে। 0110 ০717৪-স্বামীজির ক্ষেত্রে অবশ্য এর বিস্তৃতি খুব 
প্রখর না কারণ তিনি জীবনধারণ করেছিলেন মাত্র ৩৯ ব্র। এত স্বল্প. 
সময়ে এত কাজ করা সম্ভব যে কেমন করে হতে পারে তা ভাবলে 
বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অল্ল সময়ের মধ্যে যশের অধিকারী হয়েছিলেন 
অবশ্য ইংরেজ কবি 'কিট্স্‌' | মাত্র ৩৬ বছরের জীবনের সাক্ষর তিনি 
রেখে গেছেন ইংরেজী সাহিত্যে! কিন্তু একাধারে সাহিত্যের সেবা, 
দেশের সেবা, দরিদ্রজনগণের সেবা, সাহিত্যিক, পরিব্রাজক, ধর্মসংস্কারক, 
দরদী সন্ন্যাপী, কম্মযোগের যুত্তিমান বিগ্রহ আর কেউ কি এত কম সময়ে 
এত কাজ করতে পেরেছেন ? 0110 ০ 91০6-_সময়টা খুব বেশী না 
হলেও বছুস্থানে তিনি ঘুরেছিলেন। কাজেই তার জীবন নাট্যে স্থান 
সংক্ষেপ করা সম্ভবপর নয়। ভারতের প্রতিটি সহরে, আমেরিকায় ও 
ইউরোপে কোথায় না তিনি ভারতের শ্বাশ্বতবাণী বহন করে গেছেন? 
(/710/ ০ /২০০০1--এ ছাড়া নাটক সন্ভর নয় | কাজেই ৪০০1০ রাখবার 
চেষ্টা করা হয়েছে এ নাটকেও । 

নাটক-_নাটক, ইতিহাস নয়। তাই নাটক লিখতে গেলে 
ন।ট্যকারের একটু স্বাধীনতা থাকে । সেই অধিকারেই “কেবলরাম' ও 
ক্ষান্তমণি' দুটি চরিত্রের স্থষ্টি। এবিষয়ে মহাকবি গিরীশচন্দ্রের পন্থাই 
অবলম্বন করেছি । পরমভক্ত নটগুরুর কাছে আমার খণ পদে পদে। 
স্বামীজি তাকে ডাকতেন-_'জি, পি', জিসির গান তিনি খুবই ভালবাসতেন 
এবং প্রায়ই নিজে গাইতেন । তাই এই নাটকে বেশ কয়েকটি গানই 
নেওয়া হয়েছে গিরীশচন্দ্রের কয়েকটি নাটক থেকে । অবশ্য শেষ গানটি 
স্বামীজির নিজের রচনা | মহাপুরুষদের জীবনি নিয়ে নাটক লেখা যায় 
এটা দেখালেন প্রথম গিরীশচন্দ্রই ভার 'শঙ্করাচা্্য”, 'বুদ্ধদেবচরিত' 
'চৈতন্তলীলা”, প্রভৃতি নাটকে । তাই ভক্ত প্রবর গিরীশচন্ত্রকে জানাই 
আনার সশ্র্ধ প্রণাম। এ ছাড়াও এই নাটক লিখতে সাহায্য গ্রহণ 
করেছি-শ্রীগৌরগোপাল বিষ্ভাবিনোদের "মুক্ত পুরুঘ স্বামী বিবেকানন্দ, 
শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১ম ও ২য় খণ্ড), 


[ 1৭ ] 


প্রীমহেন্দনাথ দত্ত বিরচিত “লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ', শ্রীপ্রমথনাথ বস্তু 
রচিত “স্বামী বিবেকানন্দ ( ১ম-৪র্থ খণ্ড), শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বামী 
সদাশিবানন্দ রচিত 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ”, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
সম্পাদিত “জ্রীরামরুষ্জ পার্ধদ-প্রসঙ্গ', শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত “সারদা- 
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25 | 58%/111-_সে শ্রদ্ধাভক্তি আমি পাব কোথায়? কাজেই নাটক 
লিখতে গিয়ে হয়তো এই মহাপুরুষের জীবনচরিত যথোচিতরূপে চিত্রিত 
করতে পারি নি, তাই ক্ষমা চাই সেই ক্ষমাসুন্দন বিপ্লবী বিবেকানন্দের 
কাছে । 

“অবতার শ্রীরামকৃষ্। নাটক লেখবার পরই ইচ্ছে হয় এরপর 
স্বামীজিকে নিয়ে নাটক লিখতে হবে । কিন্তু সে ইচ্ছে অনেকদিনই সুপ্ত 
ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমার অপরিচিত কয়েকজন আমাকে 
স্বামীজির জীবন নিয়ে যাত্রা করবার জন্য একখানা নাটক লিখে দিতে 
বলেন। কিন্তুসে ইচ্ছেও ফলপ্রস্থ হয়নি নিজে বিশেষ অসুস্থ হওয়ায়। 
তারপর অনুজ প্রতিম বন্ধুবর শ্রীবিমল ভট্টাচার্য আমাকে প্ররোচিত করতে 
থাকেন এবং এ সম্বন্ধে বছ বই সংগ্রহ করে দিয়ে আমার অশেষ উপকার 
করেন । ভার সাহায) না পেলে কোনদিনই এই নাটক লেখা হ'তে 
পারতো না। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের সম্পর্ক ছোট করতে চাই না । 
আর যে সব বন্ধু নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদেরও 
স্মরণ করি এই সঙ্গে। যদি “গুরুশিত্ত নামে এক বৃহৎ নাটকের 
অবতারণ। করা যায় তাহলে তারই প্রথম খণ্ড হবে “অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, 
দ্বিতীয় খণ্ড হবে 'বিপ্রবী বিবেকানন্দ আর যদি কখনও সুযোগ সুবিধা 
হয়তো তৃতীয় খণ্ড হবে “সেবিকা নিবেদিতা | আর একটা কথা বলা 
দরকার | নাটকে অনেকগুলি স্ত্রীচরিত্র হয়ে গেছে । সৌখীন সম্প্র- 
দায়ের অভিনয় করতে যদি অসুবিধা হয় তো একজনকে দিয়ে ছুটো 
চরিত্রও অভিনয় করান যেতে পারে । প্রয়োজন বোধে নাটকের মধ্যে 
তৃতীয় ব্রাকেট দেওয়া! অংশ অভিনয়ের সময় বাদ দেওয়া যেতে পারে। 

প্রথয অভনর রজনীর জন্য প্রখ্যাত অভিনেতা প্রীবিপিন গুপ্ত-- 
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দ্ধের “বিপিনদা” এই নাটকটির বৃহদাকার করিয়ে অভিনয়োপযোগী 
করে দিয়ে আমাকে কৃতদ্রতাগাশে ঘাবদ্ধ করেছেন । 0 

পরমহ'গদেৰ তার শিয্পদের অন্নাসনামকরণ করেন নি--করেছিলেন 
স্বামীজি পরবর্তীকালে | কিন্তু নাটযকারের স্বাধীনতা নিয়ে একটু বদল 
কৰেছি নাটকিযি করবার জন্য। প্রয়োজনবোধে দে অংশটুকুও বাদ 
দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুর আীরামকঞ। যে তার শিষ্দের মন্যাসের 
প্রতীক গেরুয়া বন্ধ দিয়েছিলেন তার যথেট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্ প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের 8৭ পৃষায় বণিত আছে 
“কাশপুরে বাকালে শ্রীরামরঞ্জদেব ইছাদের এগার জনকে গৈরিক 
বস্ত্র দান করিয়াছিলেন |” 

সর্বশেষে স্বাধীজির লেখা (|| 01৫ 11001৫ থেকে কয়েকটা 
পংক্তি উদ্ধ ত করে শেষ করতে চাই- 


“কালী তুই প্রলযক্র্পিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে । 

মাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,সৃত্ুরে যে বাধে বাছুপাশে 

কাল নৃত্য করে উপভোগ-মাতৃরূপা তারি কাছে আসে |” 
জয়তু শ্ররামককঞচ, জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ। 


১লা বৈশাখ ১৩৭০ 


৭৪বি, শ্যামপুকুর হট, অমল সবকাৰ 
কলিকাতী-৪ 


লাটু-_ 

শশি-_ 
নিরঞ্রন- 
বাবুরাম-_- 
রাজীবলোচন-_ 
কেবলরাম-_ 
সাধু নাগমশাই-_ 
গিরীশ-__ 
পওহারীবাবা_ 
হাজরা 
বলাই, রমেশ 
হেমেক্দ্র-- 

গোরা সৈন্যদ্বয 
সন্ন্যাপী__ 
রঘু. 
ডাকাতগণ- 
কিষেণলাল-_ 
চোর-_ 


চরিত্র 


অবতার 

এ শিশ্ত, পরে বিবেকানন্দ 

এঁ শিষ্ক, পরে ত্রক্মানন্দ 

এ শিষ্য, পরে সারদানন্দ 

এ শিষ্ত, পরে অভেদানন্দ 

এ শিঙ্ক, পরে অদ্ভুতানন্দ 

এ শিষ্য, পরে রামকষ্তানন্দ 

এ শিল্ত, পরে নিরঞ্জনানন্দ 

এ শিষ্ক, পরে প্রেমানন্দ 

নরেনের জ্ঞাতি 
জনৈক পুর্বববঙ্গবাসী যুবক 
শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশিহ 

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশিহ্য, নট ও নাট্যকার 
সাধু 

দক্ষিণেশ্বরের জনৈক ভক্ত 

যুবকদ্বয় 
বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কান্তিক বস্তুর পিতা 


জনৈক সন্ন্যাসী 
ডাকাত সর্দার 


মেথর 
জনৈক তস্কর 


মদলদিং__ 
রামচন্রজী__ 
ওকাকুরা__ 
নৃরমহন্পদ__ 
মহারাজা 
জগমোহণ- 
টমাম-_ 
মহেল-__ 

গুড উইন- 
গিরধারীনল- 
কেটা__ 
ধাষি__ 
রক্ষচাবীগণ__ 


ঘতী_- 
ভারতমাতা-- 
মারদামণি_ 
ভুবনেশবী_ 
মায়া 
্ান্তযণি_ 
নচ্মীবাইঈ_ 
মার্গারেট_ 
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আলোয়ারের মহার|জ 
এ দেওয়ান 

জাপাশী দূত 

বিবেকাননের শিব, পরে মহন্দানন্দ 
খেডুডীর মহারাজ! 

এ দেওয়ান 

ইংরেজ রেমিডেট, 

ইংলণডে পাঠরত জনৈক ছাত্র ( মছেন্দ্রমাথ দন্ত) 
ইত্বেজ যুবক, স্বামীজির টেনোগাফার 
গোরক্ষিণী মভার সম্পাদক 

গাওতাল শ্রমিক 

সপ্তষি 


শ্রীমা 

নরেনের মাতা 

দন্ন্যামীর গালিতবগ্তা 

কেবলবামের স্ত্রী 

বাজী 

বিনেকানন্দের শিয়া পৰে নিবেদিতা 


শুট * 





প্রভা বন। 


(মাইকে বলা হইবে ভিতর হইতে) 


সম্তবামী যুগে যুগে। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, ধরার পাপভার 
[লাঘব করবার জন্য ধরার ধুলিকণার মাঝে নেমে আসতে হয় 
র্‌ ভগবানকে । মানবদেহ ধারণ করে মাঁনবকে উদ্ধার করবার জন্য 
"তাই যুগে যুগে আসেন মহাগানব। কিন্তু তারা আসেন, সঙ্গে 
রর আনেন আর একজন পার্শচরকে। আলোর দতিকে উপলব্ধি 
করতে হলে চাই অন্ধকার। অন্ধকারের মাঝেই তাই আলোর 
[বিকাশ তাই একজন ধন্ম অন্যজন কন্ম। ধর্মকে বাহুবন্ধনে 
আাব্দধ করে কন্ম আপন কাজ করে থায়। এক বৃত্তে থেন ছুটি 
ফল 
;. লঙ্কার রাবণকে মুক্তি দিতে এলেন নবছূব্বাদল শ্টামরূপী রাম- 
চন্দ। সঙ্গে ব্ুর্দর অনুজ লক্ণ। দ্বাপরে কশ বধ করতে এলেন 
৬ বলরাম। খগুছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধন্মরাজ্য পাশে বেঁধে 
ঠ'ল মহাভারতের প্রতিষ্ঠা । কে এ মহাপুরুষ জগতের হিতে আত্ম- 
বিসঞ্জন দিতে এলেন; যুপকাষ্ঠে বনধহয়ে যিনি উদার কণ্ঠে বল্লেন, 
ওর! জানে না ওরা কি করছে, পিতঃ, ওদের তুমি ক্ষমা কর। 
বারেও মহাপুরুষ যীশুধুষ্টের সঙ্গে আছেন জন্ দি ব্যাপটিষ্ট। 
ননীজপুত্র পরেছে ছিন্নক্থা, পথে পথে ঘুরে নির্বান এনে দিলেন 
ড্ারতবাসীকে। কিন্তু তিনিও একা নন। তীরই অমরবাণী__ 
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অহিংসার বাণী আসমুদ্রহিমীচলকে শোনালেন মহারাজ অশোক । 
চক্রলাঞ্চিত পতাক। তোমায় প্রণাম। মেরেছে কলসির কণ! তাই 
বলেকি প্রেম দিব নাঁ-এই বলে চগ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন, 
মৃত্তিমান শয়তান জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলেন_বাংলার ঘরে 
ঘরে প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে তুললেন নদের ছুলাল গৌর ও নিতাই । 
নিরক্ষর ব্রাক্গণ__পাণ্ডিভ্তোর অভিমানশৃন্ত ব্রাহ্মণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
এসেছেন গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে। মূর্খ জ্ঞান দিলেন পণ্তিতকে 
গৃহী দীক্ষা দিলেন সন্যাসীকে। 

কেমন করে কোটি কোটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোক উপ- 
যুক্ত শিক্ষা পেয়ে মাথা তুলে দাড়াবে মানুষের মত কেমন করে 
অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তারা ? 
এযে তার গুরুর আদেশ__এধে তার অন্তরদেবতার নিগুঢ নিদেশ- 
তকে দ্রিতে হ'বে লোকশিক্ষা-করতে হবে বিশ্বজনের কল্যাণ- 
সাধন। ধর্মের নামে মন্দিরে চলে দেবতার পূজা । বাগ্ঠভাণ্ডে, 
নৃতযগীতে, আমৌদপ্রমোদে চলেছে মহা আড়ম্বর_কিন্তু দেবতা 
কোথায়? পুরোহিত ও সেবায়েৎসম্প্রদায়েয় স্বার্থপরতার বিষবাস্পে 
দেবত। চলে গেছে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে । বিগ্রহের মধ্যে নেই প্রাণ_ 
আছে কেবল তার বাহ্ভিক রূপসজ্জা । ধর্মোর নামে চলেছে দ্রিকে 
দিকে মানুষের নিদারুণ নিম্পেষণ। কত সুবিধাবাদীর পুষ্টদেহে 
মেদবুদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু চৌখের সামনে ঘুরে বেডাচ্ছে শীর্শমুখ_ জীর্ণ 
শরীর, শতছিন্ববাঁস কত বুভূক্ষু দেবতার দ্বারে দ্বারে কে চায় তাদের 
পানে? জীবের মধ্যে শীব কেঁদে বেডাচ্ছেন পথে পথে_কে রাখে 
তাদের সন্ধান? প্রাণহীন পুতুল দেবতার মাঝে কে করবে প্রাণ- 
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প্রতিষ্ঠা অনাহারে, অনিদ্রায় রোদে পুড়ে জলে ভিজে গাছের 
তলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সহায়সম্থলহীন নিংস্ব যে সব 
দেবতা তাদের বুকে প্রাণ না জাগালে কি প্রাণ জাগতে পারে 
মন্দিরের এ বিগ্রহের মধ্যে। “বহুকূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি 
কোথায় খু'জিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে বেইজন সেইজন সেবিছে 
ঈশ্বর।” কিন্তু কই সে ঈশ্বরের পুজা ? জীবকে মেরে শীবকে পুজা 
এতে মন্মান্তিক পরিহাস। কোথায় তিনি ? যেথায় চাষী করছে 
চাষ খাটছে বারমাস-_সেইখানেই যে তার স্থান। “ছুঃখেষু অনু- 
দিগ্রণাঃ সুখেষু, বিগতস্পৃহঃ--” গীতার এই মহাবাণী অক্ষরে 
অক্ষরে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে কে ছুটেছে আর্ত মানবের 
কল্যাণে? নিজের বিশাল অন্তরে সকলের ঠাই করে দিয়ে নিজের 
স্থানের কথা ভাবে না-কবে কোথায় আর দেখা গেছে__এমন 
নিক্ষধাম যোগী-মুক্তপুরুধ ? 

আজও সেই জলদগন্তীর উদত্তক% ভেসে আসে-_-“হে ভারত, 
ভুলিও না, তোমার নারীভাতির আদর্শ__সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, 
ভুলিও না--তোমার উপান্ঠ উমানাথ__সর্বত্যাগী শঙ্কর । ভুলিও 
না-তোমার বিবাহ- তোমার ধন--তোমার জীবন, ইন্দরি়স্থখের__ 
নিজের বাক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না__তুমি জন্ম হইতেই 
মায়ের জন্য বলি প্রদন্ত__ভুলিও না--তোমার সমাজ যে বিরাট 
মহামায়ের ছায়ামাত্র। ভুলিও না__নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ 
মুচি মেথর তোমার রক্ত-_তোঁমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন 
কর, সদর্পে বল-_আমি ভারতবাসী-ভারতবাসী আমার ভাই। 
বল, মূর্খ ভারতবাসা, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চপ্ডাল 
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ভারতবামী আমার ভাই তুমিও কামান বাবৃত হইয়া! গ্প 
ডাকিয়া বল, ভারতবাশী আমার গ্রাণ-_ভারভের দেবাদবী আমার 
বর-ভারতের সমাজ আমার শিষ্মঘা-আমার বৌবানর 
উপবন_ আমার বা্দাকার বারানমী। বল ভাই, ভারঞের মৃদ্িক 
আমার হ্বর_ভারজের কল্যাণ আমার কলাণ-_-আর বল দিনা 
_হে গৌরিনাথ, হে জগ, আমায় মহ দাও। মা, আমার 
: ছুর্ধলতা। কাপুরুষ দূর কর-_আমায মানুয কর ৮ 

কারের পরগারে এ কে উ্নভ-উজ্ন গুরুষ 1 দম মহ 
ও মুদির জাধা-কে এই মাধুর্ধার আও ভাগার? একে 
আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন নির্ নিরাময় পুরুষ_মালিল্যরহিত। শোক 
রইিত, জরারহিত, মতযারহিত আকাশী়।? কে এই বিবেকানন্দ? 
কে এই নরেন? কে এই নরেন 

মাইক বলা শেষ তব সঙ্গে মন মঞ্চে দয আর্ত 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 

(দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ । ভভ্তবুন্দ সমাবৃত পরমহংসদেব। 

সময় সন্ধ্যা |) 

রামকৃষ্-_কে এই নরেন? কে এই নরেন? 

শশি-_আপনি তো দেখছি নরেন নরেন করে পাগল হয়ে ঘাবেন। 
নরেন কদিনই বা এখানে এসেছে । এখনো তো আপনাকে 
ঠিকমত মেনে নিতে পারে নি। 

কালী_আপনার শেষকালে না ভরতরাজার যো হয়। ভরতরাজ! 
হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে 
হরিণ জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। 

শিরঞ্জন_সত্যিই নরেনের জন্যে আপনার এত উতলা হওয়া 
উচিত নয়। ওতো সেদিনকার ছেলে, কিই বা ওর জ্ানবুদধি। 

গিরীশ_কাল কেশব সেন কি নুন্দরই না বন্তত| করলেন। কি 
গভীর তত্জ্ঞান। 

রামকৃষ্*__কেশবের ধদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেনের সে রকম 
আঠারটা শক্তি আছে । কেশবের মধ্যে জ্ঞানের গ্রদীপ জলছে 
আর নরেনের নধ্যে জ্ঞানবূধ্য প্রকাশ পাচ্ছে। কারও সঙ্গে 
ওর তুলনা হয় না, ওথে খাপখোলা তলোরার। 

হাজরা_তুমি দিনরাত এই সব ছোঁড়াদের ভাবনা ভাব, ভগবানকে 
ভাবকে কখন? 
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রামকৃ্ণ-_ওরে শাঁলা, তুই আঁবার এই কথা বলছিস্‌? তোর একথা 
শুনে কাল মাকে বল্লুম-মা, হাজরা বলে নরেন আর এই 
সব ছেলেদের জন্য এত ভাবি কেন? তাতে মা বললেন-_ 
তিনি সব মানুষে রয়েছেন) তবে শুদ্ধ আধারে তার প্রকাশ 
বেশী। 

গিরীশ- তাহলে ভজন-পূজন সব ছেড়ে দ্রিয়ে এবার আমাদের 
কথাই ভাবতে থ|কুন। মা-মা করে আর কি হবে? 

রামকৃষ্_-ওরে আমি দেখি তোরা সব সাক্ষাৎ নারায়ন। তুই 
শীলা (গিরীশকে) তো ভৈরব । জানিস নরেনকে যখন প্রথম 
দেখি তখন ওর শরীরে হু'স্‌ ছিল না । যেই ছু'লুম অমনি 
বাহাজ্ঞান হারালো । তারপর থেকে ওকে দেখবার জন্য প্রাণের 
ভেতরে আকুলি বিকুলি করতো । সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা 
হতো যে মনে হতো বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা নিংড়ো- 
বার মত জোর করে নিংডাচ্ছে। তখন আর সামলাতে 
পারতৃম না, ছুটে বাঁগানে চলে যেতুম- ঝাঁউতলায় যেখানে 
বড় একটা কেউ থায় না সেইখানে গিয়ে চিৎকার করতুম__ 
ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না 
রে। খানিকটা এই রকমে ডাকছেডে কাদলে তবে মনটা 
ঠাণ্ডা হতে । আর সব ছেলের! যারা এখানে এসেছে তাদের 
কারও কাঁরও জন্য কখন মন কেমন করেছে বটে কিন্তু নরেনের 
জন্যে যেমন হয়েছিল তাঁর তুলনায় সে সব কিছুই নয়। 
একদিন কালী বাড়ীর খাঁজধ্ী ভোলানাথকে বললুম- স্থাগা, 
আমার এমন হচ্ছে কেন? ও কি বল্লেজানিস্‌? 
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শশী-_ভোলানাথ তো হিসেবপত্র নিয়েই থাঁকে ও আবার কি 
বলবে? 

রামকৃষ্চ-_ও বললে, এর মানে মহাভারতে আছে । সমাধিস্থলোকের 

মন যখন নীচে আসে, সত্বগুণী লেকের সঙ্গে বিলাস করে, 

সব্গুনী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়। এই সব 
শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবু এখনও মাঝে মাঝে 
নরেনকে দেখতে না পেলে বসে বসে কাদি। 

হাঁজরা__ঘত সব পাটোয়ারী বুদ্ধি । 

বাঁবুরাম-_-আঁমরা তে! দেখেছি আপনি অনেক সনয় যাঁর তার হাতে 
জল খান ন1, যাঁর তাঁর দেওয়া খাবার খান না। জিজ্ঞেস 
করলে বলেন এ লোকগুলি বিশুদ্ধ চরিত্র নয়। কিন্তু নরেন 
সকলের হাঁতে খায় তো বটেই আবার খাগ্াখান্যের কোন 
বাঁচবিচার নেই। নিষিদ্ধপশুপক্ষীও খায়। 

রামকৃষ্ণ __ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপতাপ সব পুডে খাঁক্‌ হয়। 
ও যদি শোরগরুও খায় কোন দোষ হবে না। 

শরৎ__ওর তাহলে কোন কাজেই দোষ হবে না? 

রামকৃ্₹ওরে হিংমে করিস্‌ না । মা, মা, নরেন কে এরা জানে 
না। [আজ প্রথমেই তোমাদের বলতে চেয়েছিলুম_কে এই 
নরেন? (মঞ্চ ঘুরিয়া গেলে কিংবা! ঘূর্ণায়মান মঞ্চ না হইলে 
পার্থার অন্থরালে দেখ। খাঁইবে_ সাতজন খষি গোল হইয়া 
বসিয়া বেদমন্্ পাঠ করিতেছেন-মাঝখানে একটি গ্লোব 
বিশ্বের প্রতীক | মাইকে বৈদিক সুর দেওয়া হইবে সমবেত- 
কণ্ঠে ও যন্থসঙ্গীতে । হঠাৎ গ্লোবটি বিদীর্ণ হইবে, তাহার মধ্য 
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হইতে ভারতমাতার আবির্ভাব, হস্তে একটি নবজাত শিশু । 
তিনি বললেন-_ হে খধিগণ, গ্রহণ কর এই শিশু। মানবের 
মঙ্গল হবে, ভারতের মঙ্গল হবে। ইনিই স্বয়ং শীব-শঙ্কর- 
মহাদেব। জয়ন্ত! একজন খষি শিশুকে গ্রহণ করিলেন । )] 


দ্বিতীয় দৃশ্য 

(কলিকাতা! ময়দানের নিকটবন্তী পথ। ফুটবল খেলা ভাঙ্গিবার পর 

খেলা দেখিয়া! দলে দলে লোক ফিরিতেছে । ) 

বলাই--আরে রেখে দে তোদের টাউন ক্লাব। গোরাদের হারান 
কি সহজ কথা__না তা ভেতে৷ বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব ? 

রমেশ-তোৌর হাইলাপগ্াঁর পল্টনই বা কখানা গোল দিতে পারলে? 
তবু তো রেফার। ছিল মেজর রবিন্মন্। তারমানে লালমুখোরা 
খেলেছে বারজনে । 

বলাই--_দেখ, বাজে কথা বলিস্‌ নী। রবিন্ননের মৃত রেফারী কট। 
জন্মেছে? আর গেরাদের কথা বলছিস্? ওদের বুটের কাছে 
কজন এগুতে পারে? 

রমেশ-কেন এদিকে চাইনিস্ওয়ালের মত টাউনের ব্যাক নরেন 
দত্তকে কাটিয়ে কটা গোর! গোলের কাছে থেতে পারছিল ? 
আর বুটের কথ! বলছিস্‌ঃ শোভাবাজারের অনেকেই আজ- 
কাল বুট পরছে । 

ব্লাই__তা যাই বলিস্‌ ভাই, হাইলাগারদের খেল! একটা দেখবার 
মত। আহা কিলংপাস্‌। আর কি ড্িবলিং। আর ও 
রকম হাই সট্‌ একটা বাঙ্গালী ছেলে পারবে ? 
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রমেশ টাউন ক্লাবে ধরি নরেন দত্তের মত ফরোয়ার্ডে একটা! প্লেয়ারও 
থাকতো তো৷ আজ গোর! পল্টনদের জারিজুঁরি বেরিয়ে যেত। 
বাঁছাধনদের কত ধানে কত চাল বোঝা যেত। 

বলাই--সে তুই যাই বলিস্‌ ব্রাদার, এই সব সাবুখাওয়ামার্ক 
ছেলেগুণো। কখনও সাহেবদের সঙ্গে পারে? আরে সাহেবরা 
ঘে জেতে নি সেতো শ্রেফ দয়! করে। হ্যা বাবা) সাহেবরা 
যদি একটু মাথা ঘামিয়ে খেলতো! তো সব একেবারে সাঁফ, 
হয়ে যেত। যত সব! আরে সাহেবদের সঙ্গে খেলতে 
এসেছে যত সব সরুচাক্লীর মৃত প্রেয়ার । 

(নেপথ্যে কয়েকজন গোরা সৈন্যের “হুররে হুররে” করিয়া মাতলামীর 

আওয়াজ আসিতে লাঁগিল। বলাই ভীতভাবে এদিকে ওদিকে 

চাহিতে লাগিল) 

রমেশ -কি হে বীরবর, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? এই মাত্রতো 
গোরাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলে । 

বলাই_এ কি রে বাবা! কতকগ্ণো মাতাল গোরা এইদিকেই 
আসছে । কি করি, কোনদিকেই যাই? এদিকে, ওরে বাবা 
_এদ্রিকেই আসছে । ওদিকে সন্ধে হয়ে আসছে আর 


লোকজনও দেখা যাচ্ছে না । ওরে বাবারে (প্রস্থান) 
রমেশ-__এই বলাই ডা, দাড়া, আমাকে একলা ফেলে পালাস্শি 
(প্রস্থান) 


(অন্যদিক দিয়। নরেনের প্রবেশ_ মালকোৌচামারা গুটিয়ে ছোট 
করে কাপড় পরা, গায়ে সাণ্ডো গেঙ্জি-_ঘামে ভেজ-ধেন 
খেলাভাঙ্গার পর রাগান্বিত ভাবে চলিয়া! আসিতেছে ৷ তাহার 
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ঠিক পিছনে বাস্তভাবে টাউনক্লাবের সম্পাদক হেমেন্্র বোস) 

হেমেন্দ-_আরে নরেন, একি ব্যাপার, তুমি রাগ করে চলে আসছো 
কেন 1 | 

নরেন- চলে আসবো নাতো কি করবো? তোমরা এই টাউন 
ক্লাবের কর্তার|,কি করতে & হাইলাগারদের ডেকে নিয়ে 
এসে জামাই আদরে মদ খাওয়াচ্ছো? 

হেমেন্দ_আহা আহা, তুমি চটছে! কেন? আজ তো আমাদের 
আনন্দ করবারই কথা । অতবড মিলিটারী টিমের সঙ্গে ড 
কর! কি সহজ কথা? 

নরেন_ড় করাতেই আনন্দ! আজ যদি আমাদের ফরোয়ার্ডরা 
গোরাদের বুট দেখে ভয় না পেয়ে সাহস করে মাথা উচু করে 
দাড়াতে পারতো দেখে নিতুম কতবড় টিম। তাই বলেকি 
ওদের আদর করে 

হেমেন্দ__আঁহা, আহা, ভূলে যাচ্ছ কেন ঘে ওরা আমাদের আজ 
অতিথি__ 

নরেন__স্বীকার করলুম ওরা আমাদের অতিথি, কিন্তু তাই বলে 
এইরকমভাবে মদ খাওয়াতে হবে ? আমাদের গরীব দেশ, 
দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না_আর আমাদের চাদার টাকায় 
তোমরা ওদের মদ খাওয়াচ্ছ ? 

হেমেন্দ__সত্যি ভাই আমি অতটা ভাবিনি। আমারই অন্তায় হয়ে 
গেছে । আর তো কোন উপায় নেই । ওরা বোধ হয় এতক্ষণ 
ম্দ খেয়ে চলে গেছে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে 
জলটল না খাইয়ে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তোমাকে 
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আমি আমার ল্যাণ্ডোকরে বাড়ী পৌছে দেব। এস ভাই। 
(হাত ধরিয়া টাঁনিয়া লইয়। গেল। অন্যদিক দিয়া কেবল- 
রামের প্রবেশ । তাহাঁর বেশভূষা পলী গ্রামের মত । ধুতিটা 
ছোট ও ময়লা__ফুলসার্ট কর্সা। হাতে একটা কাপডের 
পুটলী। সে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিল) 

কেবলরাম_এ আমি কুনে আইলাম। অগ্ধকার হইসে এহন 
কুনে যামু? (অন্যদিক দিয়া ছুইজন মাতাল গোর! সৈন্যের 
প্রবেশ 1) 

১নং-হুররে | ভুররে। 10 05 (0616? 

২নং(তাহ।কে ধরিয়া) এই টুমি কোন আছে ? 

কেবলরাম_আমি কেবলরাম। কানারামের ছ্যাওয়াল, ব্যাচারামের 
পৌত্র, নিধিরামের প্রপৌত্র, ধনাকেষ্টর বৃদ্ধগ্রপৌত্র_ভাঁমি 
ক্যাবলরাম। 

১নং--৬৬1)21 কেবল “রাম্‌” | হামি সা)]গে খাইয়াছে পেট 
ভরিয়া 

২নং- এবার “র্যাম” খাইতে হবে| [১০6 স5 0010]. [২2] 

(১নং তাহাকে ধরিল) 

কেবলরাম_ম্যাইরা ফেলপে। মাইরা ফেলসে-(২নং তাহার 
কাপড়ের পুটলীটি কাড়িয়া লইল 1) 

২নং179,0 10106 1068? 1,005 00195 0015 0001 091. 

১নং০7)০-হই! বট বড়া আছে । ইহা! [001091] হইবে 
না__ ইহা রাঁগবী হইবে । 
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২নংড্যাম্‌ 9০: রাগবী। [1,০06 076 1010] 1 (পু'টলীতে লাথি 
মারিল) ূ 

১নং-(নাচিতে নাচিতে কেবলরামের মাথায় টাটি মারিতে মারিতে) 
1368 2100. 0111015) 19629 270. 01100], 

কেবলরাম__মইরা গেলাম, কে কুথায় আছ রক্ষা কর। একেবারে 
মাইরা ফেলাইল-_রক্ষা কর (বেগে নরেনের প্রবেশ) 

নরেন_াড়ীও । একি অত্যাচার 1! £১ 01006 1620 11719 1072) 
97 1 58901] 11099 ০99. (গোরা সৈম্থদের ভয়ে প্রস্থান) 
কে তুমি জানি না, কিন্তু যেই হও, তুমি বাঙ্গালী-_তুমি 
ভারতবামী। বিদেশীর কাছে এমনি করে কি চিরদিনই মার 
খাবে? যেটুকু তোমাৰ শক্তি আছে সেটুকু কি সাহসকরে 
কাজে লাগাতে পার না? একবার যদি সাহস করে বুব 
ফুলিয়ে দাড়াতে, কি সাহস ছিল এ মগ্যপায়ী গোরাছুটোঃ 
আমোদের নামে এমনি করে তোমার ওপর অত্যাচার করে 
ওঠো, জাগো, ভীরুর মত আর পড়ে থেকো না। 

কেধলরান-_ আমাগো ডাহার নাগমশাই কইলেন কলকাতায় সাক্ষা€ 
বগবাঁন্‌ আছেন গঙ্গার তীরে । তাই দেখবার লাইগ্যা! এহাণে 
আইলাম। বগবানকে দেখতে পাইলাম না, তাতে ছুঃহ 
নাই।: তোমারে দেখছি-তুমি একটা প্রণাম লও গ্যাবত 
(প্রণাম করিল ।) 


তৃতীয় দৃশ্য 
( দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষের কক্ষ । একটা চৌকিতে রামকৃষ 
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বসিয়া আছেন। সারদামণি দড়াইয়া আছেন। সময় 
অপরাহ্ন । ) 
[রামকৃ্ণ--দেখ, আজ রাতে আমার পুজোর সব বাবস্থা ঠিক থাকে 
যেন। 
সারদা__পুজোর ব্যবস্থ। কবেই বা ঠিক থাকে না। 
রামকৃ্ষ_আরে না না, আজ তো অন্যদিনের মত পূজো হবে না। 
আজ যে আমি ভগবতীর পূজো! করবো । 
সারদ--ম1 কাঁলীকে ছেড়ে ভগবতীর পুজো ? 
রামকৃষ্ণ__হাঁ, ভগবতীর পুজো করবো*_অর্থাৎ তোমাকেই সামনে 
বসিয়ে পুজো করবো । 
সারদা-এ তুমি কি বলছে? আমি স্ত্রী-দাসান্ুদাসী | 
রামকৃ্চ-তুমি তো অবিষ্ভ। নও-তুমি থে স্বয়ং ভগবতী। তুমি 
তো জান প্রত্যেক স্্রীলোকই আমার মা-আনার কাছে স্ত্রী 
কন্যার কোনই প্রভেদ নেই_সবাই আমার মা_আমার 
জগদন্বা। 
সারদা কিন্ত 
রামকৃষ্জ_ন। না, এতে কিন্তু নেই । তুমি তে৷ দেখছো! নরেন, শশি, 
কালী ওরা সবাই মা বলতে অজ্ঞান। এমন একদিন আসবে 
ঘখন বাংলার ঘরে ঘরে তোমার পুজো হ'বেদ্বাঙ্গালী মা 
বলতে অজ্ঞান হ'বে। আজ আমি তারই সুচনা করবো । 
সারদা- আমি তো তোমার কোনো কাজেই বাঁধা দিনা। তুমি 
যদি মনে কর এতে ভাল হবে তাহলে আমার কোন আপত্তি 
হ'তে পারে না। সে ক্ষেত্রে তোমার আমার পরম গুরু-_ 
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আমার দেবতার পুজোও আমি গ্রহণ করবো । আমি মন্ত্র 
তুমি যন্ত্রী__যেমন্টি আমাকে চালাবে তেমনটি আমি চলবো । 

রামকৃষ্ণ-_ভীলকথা, তোমায় বলতে ভূলে গেছি, আজ নরেন আর 
গিরীশ এখানে খাবে । ওদের জন্যে রুটি আর ছোলার ডাল 
কোর। নরেন আবার ছোলার ডাল খেতে বড ভালবাসে। 
তবে বেশী খেতে দিও না। চারখান| করে রুটি দিও, বেশী 
খাওয়া ঠিক নয়--ওতে শরীর ও মন দুয়েরই ক্ষতি হয়। 
তোমার তো আবার হু'স থাকে না। 

সার্দ1- দেখো, ওদিকটা তোমার নজর না দিলেও চলবে। 
আমি মা__আমার ছেলেরা কে কত খাবে তা আমি ভালই 
বুঝবো । 

রামকৃ্চ--এই তে চাই। তোমার ছেলেদের ভার তুমি নিলেই আমি 
নিশ্চিন্ত । নরেনকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা । ওতো! কেবল বলে, 
আমাকে কি করে সমাধিস্থ হওয়া যায় তাই শিখিয়ে দাও। 
আরে ও যে শক্ত আধার, ও যদি সমাধিস্থ হয় তাহলে যে 
জগতের অন্য কোন কাজই হবে না। 

সারদা-_-ও কি তাহ'লে সন্নাস নেবে না-আমার তো মনে হয় ও 
তোমার পরম ভক্ত । 

রামকৃষ্ণ_সে কথা ঠিক। জন্নাস ও নেবে। তবে ভক্তিবোগ 
ওর জন্যে নয়__ওর জন্যে কন্মঘোগ । তাই তো মাকে বারবার 
বলি-_মাঁ, ওকে মায়ায় ঘিরে রাখ, না হ'লে ওঘে সাধনার 
শ্রে্ঠমার্গে চলে যাবে-_ সমাধী লাভ করবে কিন্তু তাতে জগতের 
কোন কাজই হ'বে না। 
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সারদা-_তাহলে আমি এখন ঘাই। গোলাঁপমার বোধহয় এতক্ষণ 
কুটনো কোটা হয়ে গেছে । এবার গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। 
(প্রস্থান )] 

রামকৃ্-আমি যাই। মাকে নরেনের জন্য একটু বলতে 
হবে। ওর মনে এখনও একটু দ্বিধার ভাব রয়েছে । মা মা 
ভবতারিণী। “মা আমার ঘোরাবি কত?” (গান গাহিতে 
গাহিতে প্রন্থান। একটু পরে দেখা গেল একজন লোক 
একট! কাল কাপড়ে সর্ববাঙ্গ আবৃত করিয়া চুপি চুপি চোরের 
মত প্রবেশ কারয়া খাটের নিকট কিছু একটা করিয়া দ্রুত 
প্রস্থান করিল। মঞ্চ অন্ধকার থাকিবে এবং কৃষ্ণবস্্াবৃত্ত 
মুত্তির উপর একটা ফোকাস্‌। লোকটি প্রস্থান করিলে আলো 
জ্বলিবে এবং কথা বালতে বলিতে নরেন এবং অন্তান্ 
শিষ্যগণের প্রবেশ |) 

গিরীশ-_পরশু রাতের ঘটনা তোমায় বলি শরৎ । নরেন বললে-_ 
চলো জিসি আজ আমরা বাগানে গাছের তলায় বসে ধ্যান 
করি। কিন্তু অসংখ্য বড় বড মশার উপদ্রবে ওখানে কি এক 
পলকও চোখ বোজবার জো আছে ? কালো কালো মশা, 
বেখানে কামড়ায় সেখানটাই ফুলে ওঠে_-আস্হ্া জ্বাল! করে। 

শরৎ__সে তো আমরাও জানি। 

গিরীশ__তারপর কি হল শোনই না। অনেকক্ষণ ধরে বিপুল 
চেষ্টা করেও কোনমতেই পারলুম না ধ্যানে নিমগ্র হতে। 
কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকি_-আঁবার তীব্র দংশনের জ্বালায় 
অস্থির হয়ে উঠি। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে গায়ের এদিকে 


১৬ বিপ্লবী ববেকানন্দ 


সেদিকে চড় চাঁপড় মারতে থাকি । হঠাৎ একবার চোখ খুলে 
দেখি--নরেন বসে আছে অচল, অনড়, স্থির_ছুই চোখ ওর 
নিমীলিত। সর্বাঙ্গ ওর কালে! রংএর কম্বলে মোড়া । 

নিরঞ্জন_-কম্থল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করছিল-_তা নরেনের বুদ্ধি আছে । 

গিরীশ__আরে কম্বল নয়। কম্বল নর়। কালে৷ কালো অসখখ্য 
মশা ওর গায়ে এমনি ঘন হয়ে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন 
কম্বল গায়ে দিয়ে আছে। 

রাখাল--তারপর কি হ'ল? তুমি নিশ্চয়ই মশাগুনো তাড়িয়ে 
দিলে? 

গিরীশ-_-আরে মশা কি তাড়ালেই যায় । ওরাওতো ঠাকুরের ভক্ত 
ওদেরও নেশ! হয়েছে তাঁড়ীলে যাবে কেন? যাক্‌, ধ্যান 
ছেড়ে আমি তো নরেনকে বারবার ডাকতে লাগলুম। কিন্তু 
ওকি আর তখন বাহ জগতে আছে? শেষে পা ধরে টানা- 
টানি করেও ওর ঠৈতন্ত আনতে পারলুম না । শেষকালে 
নরেনের সংজ্ঞাহীন দেহ ধ্যানের আসন থেকে লুটিয়ে পড়লো__ 

 সব্ব্ণাঙ্গ তখন ওর মডাঁর মত শক্ত হয়ে উঠেছে । (ভাবাবেগে 

নরেনের দিকে চাহিয়া) আমরা নয়__আমরা নয়__তুইই 
পারবি, তুইই পারবি । আমাদের যা কল্পনাতেও আসে না, 
তোর পক্ষে তা সহজসাধ্যই বটে । 

নরেন_কি ঘেবল জিসি? ঠাকুর বলেন তুমি লোকশিক্ষা দিচ্ছো, 
তুমি তো মস্ত কাজ করছে! । আমি আ'র কি করতে পাঁরলুম ? 


গিরীশ_-ওসব লোকশিক্ষা ফিক্ষা বুঝি না ভাই। দুচারখানা নাটক 
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লিখি এবং তাতে অভিনয়ও করে থাকি। তাতেই আমার 
পেট চলে। 

নরেন-ভাবছি একদিন তোমার অভিনয় দেখতে যাবো । 

গিরীশ-_বেশ তো, কালই চলো ন!। ঠাকুরও যাবেন বলছিলেন । 

বাবুরান--কিন্তু ঠাকুর গেলেন কোথায়? তাকে তে৷ দেখতে 
পাচ্ছি না। 

শরৎবতিনি তো কালীঘরে। (এই সময় রামকৃষ্ণের- “মা, মা, 
ভবতারিণী মা! আমার”বলিতে বলিতে প্রবেশ। তিনি 
আসিয়! নিজের চৌকিতে বসিয়াই অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির 
হইয়া উঠিলেন। ) 

রামকৃষ্ণ উঃ, উঃ, মরে গেলুন। (সকলে ছুটিয়া বিছানার নিকটে 
গেলেন রামকুষ্কে কিছুতে দংশন করিয়াছে মনে করিয়া । 
তাহাঁর। সকলে বিছানা ঝাড়িতে তাহার মধ্য হইতে একটি 
টাক! টং করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেন মস্তক অবনত 
করিয়! দাড়াইয়া রহিল ।) বেশ করেছিস্‌, বেশ করেছিস্। 
মনে সন্দেহ হলে বাজিয়ে নিবি বই কি। বাগানের মালী 
দেখেই কি চলে আসতে আছে _নালিকের সন্ধান করবি__ 
চরৈবেতি বলে আরও এগিয়ে যাবি । 

নরেন দেখুন, কাল দেখলুম আপনি গঙ্গার ধারে দাড়িয়ে এক হাতে 
টাকা আর এক হাতে মাটির টেল নিয়ে-টাঁকা মাটি, মাটি 
টাকা_-বলছেন। শেষপর্ধীন্ত টাকা ও মাটি দুইই জলে ফেলে 
দিলেন। তাই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। আপনি 
আমায় ক্ষমা করুন। (পদ ধারন) 

্ 
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রামকৃষ্ণ_না ন| তুই ঠিকই করেছিস্‌, মনে সন্দেহ পুষে রাখতে 
নেই। 

নরেন- আপনি বোধহয় জানেন না, আমি ছোটবেল! থেকে শুধু 
লোকের কথায় বিশ্বাস করতে পারি না যতক্ষণ না আমি 
নিজে যাঁচিয়ে নিই। ( একটু পরে) আচ্ছা ঠাকুর আপনি 
ভগবানকে দেখেছেন ? মহষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন জিজ্ঞেস 
করেছিলুম কিন্ত তিনি সে কথার উত্তর না দ্রিয়ে অন্ত কথায় 
মোড ঘুরিয়েদিলেন। 

রামকৃষ্ণ__ঠিক যেমনি তোকে দেখছি তেমনি তাকেও দেখি, তার 
সঙ্গে কথা কই। 

নরেন-_আমীকে দেখাতে পারেন ? 

রামকৃ্চ__নিশ্চয় পারি। যা সোজা কালীঘরে চলে যা, মার কাছে 
একটা চাকরী বাঁকরী চেয়ে নে। তোর বাপ মীরা যেতে 
বড্ড কষ্টে আছিস্‌। 

নরেন__আমি বললে কি হবে? 

রামকৃষ্ণজ__কেন হবে না? তুই চেয়েই দেখ না। ( নরেনের প্রস্থান) 
গিরীশ, তোকে বলেছিলুম রোজ একবার করে মার নাম 
করতে । তার কতদূর কি হ'ল? 

গিরীশ-__মামার সময় কোথায় ? থিয়েটার করবো, না নাটক 
লিখবো, না তোমার মার নাম করবো ? ওসব আমার দ্বারা 
হবে না। 

রামকৃষ্ণ-_সে কি রে, সার! দিনরাতের মধ্যে একবারও মার নাম 
করবার তোর সময় হবে না? 
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গিরীশ--আজ্ঞে না আমার অত সময় নেই। 
রামকৃ্₹--বেশ, তবে আমি তোর হয়ে মাকে ডাকবো। তুই 
আমায় বকলমা দিয়ে দে। 
রাখাল-_গিরীশ, এটা তোর বাড়াবাড়ী ভাই। 
শরৎ_-তোমার জন্যে ঠাকুরকে রোজ মাকে ডাকতে হবে? 
রামকৃষ্ণ__সবই মার ইচ্ছে । ( নতমস্তকে নরেনের প্রবেশ) কিরে, 
মাথা নীচু করে আমছিস্‌ কেন? মার কাছে চাইলি? 
নরেন_ পারলুম না। 
রামকৃঞ্_সে কি রে, চাইলি না। 
নরেন--মার কাছে লাউকুষড়ে! চাইতে পারনুন না! প্রার্থন। 
করলুন-_মা, আনায় ভক্তি দে, বৈরাগা দে, বিবেক দে। 
রামকৃ্-_ঠিক বলেছিম্‌, তুই থে বুদ্ধিনান। তোর ভক্তি হবে, 
বৈরগা হবে আর বিবেক হা, সে তো৷ হবেই। মার 
ইচ্ছেয় আজ থেকে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তোদের 
সংসারে হবে না। থাক্‌ তুই একখানা গান শোনা। ওরে 
তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা। (নরেন তানপুরা 
লইয়া গান ধরিল।) 
(গান) 
জাগো মা কুলকুগুলিনী। 
(তুমি) ব্রন্মানন্দ ম্বরূপিনী। 
(তুমি) নিতানন্দ স্বরূপিনী, 
প্রনপ্ত ভুজগাকারা, আধার পদ্মবাসিনী। 
( গানের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃঞ্জ ভাবস্থ হইতে লাগিলেন ক্রমে 
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মর্রমুস্তির ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া নিরধিবকল্প সমাধিস্থ হইলেন। 
শিহ্যমগুলী ব্যস্ত হইয়া পড়িল।) 
বাবুরাম-ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে । 
শরৎ__ঠিক ঠিক, তুমি দৌড়ে একজন ভাক্তার ডাকবার ব্যবস্থা কর। 
গিরীশ-দেখি। আমাকে দেখতে দাও। বরং একটু জল নিয়ে 
এসো। 
নরেন_জল আঁনবাঁর দরকার নেই । ঠাকুর অজ্ঞন হ'ন নিতুর 
ভাব হয়েছে । আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে। 
( আবাঁর গান ধরিল ) 
(গান) 
যশোদা নাচাতো তোরে বালে নীলমণি | 
সে রূপ লুকালি কৌথা করাল-বদশী শ্যামা | 
[ গগনে বেলা বাড়িত, 
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত 
একবার তেম্নি তেম্নি ক'রে নাচ দেখি মা ॥ ] 
বামে তাখেইরা তাথেইয়া 
থিয়! থিয়! থিয়া বাজিত নৃপুর-ধ্বণি। 
সে বেশ লুকালি কোথা করাল বদশী (শ্যামা ) 
[ শ্রীবামাদি সঙ্গে নাচতিস্‌ ম! রঙ্গে 
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ দেখিম! ; 
অসি ছেড়ে, বাঁশী নিয়ে একবার নাচ দেখি মা; 
মুক্তমালা ফেলে, বনমালা গলায় দিয়ে 
একবার নাচ দেখি মা করাল ব্দনী শ্যামা ॥ ] 
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(গান শেষ হইলে ঠাকুর ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলন করিলেন । ) 

রামকৃষ্ণ_মা” মা গে! করুণাময়ী। নরেন বেশ গায়। দেখু তুই 
বড্ড পরিশ্রাস্ত হয়ে পড়েছিস্‌, একটু কিছু খা । ( এই বলিয়া 
নিজেই একখানি রেকাবী করিয়৷ কিছু মিষ্টি আনিয়া আপন 
হস্তে তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন । ) 

নরেন_ (লজ্জিতভাবে) এ আপনি কি করছেন! ওরা সব 
খাবে না? 

রামকৃষ্*-_খাবে খাবে, তুই এটা খেয়ে নে। তোর মুখখানা যে 
শুকিয়ে গেছে। বোধহয় বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে আসিস্‌ নি। 

গিরীশ-_খেয়ে নাও ভাই খেয়ে নাও। আজ তোমার ভাগ্য ভাল। 
জানোনাতো সেদিন ঠাকুর আমার বাড়ীতে গিয়ে আমায় 
নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিলেন । 

রামকৃষ-_দেখ, নরেন, কাল রামদত্ত একখানা গরদের থান আর 
একথাল! মিছরি পাঠিয়েছে ৷ তুই নিয়ে ঘা তোর মার জন্যে । 
তোর মার পুজোর কাপড়খান! ছিড়ে গেছে। 

নরেন (রাগতভাবে ) কি আমি ভিক্ষে নেব? আমার মার 
কাপড় ছি'ড়ে গেছে আমি কি আপনাকে বলতে গিয়েছিলুম ? 

রামকৃষ্ণ_ঠিক্‌ ঠিক, তুই ভিক্ষে চাইবি কেন? তোর জন্ম শুধু 
দেবার জন্যে, নেবার জন্যে নয়। আর তাছাড়া তোকে ভিক্ষে 
দেব সে স্পর্দা আমার নেই। শোন্‌ তোরা, নরেনের ছোট- 
বেলার একটা গল্প বলি_-ও কেমন অয়ানবদনে নিজের 
পরনের কাপড়খান। দান করে ফেলালা । 

( মঞ্চ ঘুরিয়! গেল ) 
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দৃগ্যান্তর 

( খুব ব্যস্তভাবে ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ | তিনি স্সান করিতে যাইতে- 

ছিলেন। হাণত একখানা গামছা । এক পাশে একটি তুলসী মঞ্চ) 

ভূবনেশ্বরী_বিলে, বিলে, কোথায় গেল সে হতভাগা? আঃ, কি 
দস্তি ছেলেই না হয়েছে ! বিলে, বিলে, (চারিদিকে দেখিয়া) 
দেখেছো, একেবারে আস্তাকুড়ের ওপর গিয়ে দাড়িয়ে আছে। 
শিগগির আয় বলছি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দোব। তবু আসে 
না। (একটুপরে) আয়, সোনা আমার মানিক আমার, তোর 
জন্যে আজ ক্ষীরপুলি করেছি । নাঃ, তবুও আসছে না। 
দেখ বিলে। যদি কথা না শুনিস্‌ তবে শিবঠাকুর তোকে 
কৈলাঁসে নিয়ে যাবে না। (বালক নরেনের প্রবেশ, হস্তে 
একটা চাবুক) কি করছিলি জীস্ত/কুডের মাঝে ? 

নরেন__জান মা, আমাদের সহিস্‌ কি বলেছে ? 

ভুবনেশ্বরী-_কি বলেছে বাবা ? 

নরেন_-বলছিলো--সংসারে বড় ঝামেলা, কি কুক্ষণেই যে বিয়ে 
করেছিলুল। বিয়ে থেকেই সংসার, আর তার থেকেই ঘত 
দুঃখ, যত ঝকমারি। তাই আমি ভাবলুম_রামসীতার যত 
দুখ সব এই বিয়ে হয়েছিল বলে। যাঁর! জেনে শুনে ছুখে 
পাবার জন্যে বিয়ে করে তাদের ভালবাসতে পারবো না 
তাদের পুজো করতে পারবো না। তাই রামসীতাকে জীস্তা- 
কুড়ে ফেলে দিয়েছি । আমার শিবই ভাল | কেমন জটা মাথায় 
__একলা একলা ঘুরে বেছায়। আমি কিন্তু মা, কিছুতেই 
বিয়ে করছি না। 
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ভুবনেশ্বরী_-তা তো বুঝলুম, কিন্তু চাবুক দিয়ে কি করবি 1 

নরেন_-ও তুমি বুঝি জান না। আমি যে কোচুয়ান হব। কেমন 
মজা করে চাবুক মেরে ঘোঢারগাড়ী চালাবো। (নেপথ্যে গান 
শোনা গেল) দাড়াও দাড়াও, সেই সন্যাপী এসেছে, আমি 
ওদের ধরে আনছি, তুমি যেয়ো না যেন। (নরেনের প্রস্থান ও 
একজন সন্ন্যাসী ও একটি বালিকাকে লইয়া প্রবেশ) 


(গান) 
সন্ন্যাসী ও মহামায়া এল তোর খাপা দিগম্বর, 
ওকে রাখিস্‌ ধরে, যতন করে, 
নইলে পরে যাঁবে চলে 
ওঘে তোর ভোলামহেশ্বর । 
নাচে বাহুতুলে, ভোলা ভাবে ভূলে, 
বববম্‌ বববম্‌ গালে বাজে 
শশান্ক স্বন্দর সাজে 
রজত ভূধর, নিন্দি কলেবর, 
এল তোর খাপ! দিগন্বর। 
নরেন__সন্নাসী-ঠাকুর বেশ গান গাইতে পারে । ৪১৯ ১০৪ আমিও 
গান গাইবো | (মেয়েটির প্রতি) তোমার নাম কিগা? 
মহামীয়া- আমার নাম? ওমা তাঁত জানো না? আমি যে 
মহামায়া । | 
নরেন_ মহামায়া! বড্ড বড় নাম। আমি বাপু তোমাকে ডাকবো 
মায়া বলে। | | 
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মহামায়া মায়া, মায়া, ভাঃ হাঠ, হিঃ হিং, বেশ বলেছো, মায়) । 
তা হা রাঁজাবাবু, তোমার হাতে চাবুক কেন? 

ভুবনেশ্বরী-তোমার রাজাবাবু যে সহিস্‌ হবে তাই, চাবুক মেরে 
ঘোড়৷ ছোটাবে। 

সন্নামী--তা বেশ বলেছো-_চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাবে। কিসের 
চাবুকৃ? না, চেতনার চাবুক। ঘোড়া ছুটো কেকে-না 
ধ্ম আর কন্ম। আর গাড়ী? গাড়ী হচ্ছে আমাদের 
এই অলদ দেশ। তুমি কিছু ভেবো না মা, তৌমার ছেলে 
স্বয়ং শিব! 

ভুবনেশ্বরী-সে কি, তুমি কেমন করে জানলে? আমি তো কাউকে 
বলিনি। বীরেশ্বর শিবের মানত করে ওকে পেয়েছি । জান 
ঠাকুর, ও হবার আগে আমি স্বপ্ন দেখি থে স্বয়ং বীরেশ্বর 
আমার কোলে ঝাপিয়ে পড়ছেন। তোমর। একটু দীড়াও, 
আমি ভিক্ষে নিয়ে আসছি। দ্রুত ঘাইতে ভূল করিয়া গামছা 
খানি ফেলিয়া গেলেন |) 

মহামায়া_ রাজাবাবু, হা করে কি দেখছো ? সন্ধ্যার কাপড় ছিড়ে 
গেছে দেখতে পাচ্ছে! না? ওকে একখানা কাপড় দাও না। 

নরেন__কাপড় ! কাপড় কোথাই পাই? এই নাও, আমার কাপড়- 
খানাই নাও। (তাডাতাটী গামছাখানি পরিয়া নিজের 
কাপড়খানা খুলিয়া! সন্নযাসীকে দিলে সন্ন্যাসী তাহা পরিবার 
চেষ্টা করিল। কিন্তু ছোট বলিয়া তাহা পরিতে না পারিয়া 
মাথায় পাগ চী করিল) 

সন্যাসী-_বেশ, বেশ, এ কাপড় আমি মাথায় করে নিলুম। 
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চতুর্থ দৃশ্য 

[(অঞ্চে গিরীশচন্দের “দক্ষ যজ্ঞ” অভিনয় হইতেছে। মহাদেব ও সতী ।) 
মহাদেব- সত্যি, নিত্য স্বধাই তোমায়, 

ছাড়িবে না কভু মোরে ? 

নিত্য কহ “ছছাড়িব না।” 

তবু মন নাহি বুঝে; 

আজি ছেড়ে যেতে চাও 

কেন পাগলে কাদাও ? 

গেলে তুমি আসিবে না আর। 
সতী--কেন নাথ 1 

তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ? 

যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়া 

অন্ত কেন ভাব, প্রভু ? 

যাই নাথ, কর না নিষেধ । 
মহাদেব_ যাবে যদ কি হেতু সুধাও মোরে ? 

কর যে বা অভিরুচি। 
সতী- প্রভূ, নাহি কর রোষ, 

মান! নাহি কর যজ্ঞে ঘেতে, 

বল “যাঁও যজ্ঞালয়ে” । 
মহাদেব-কহি তোরে, 

অন্তর শিহরে যজ্ঞ কথা মনে হ'লে, 

পতি._অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ। 
সতী-_ প্রভূ, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হতে, 
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নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান 
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ? 
সতী নাম কেন দিল মাতা ? 
পতিভক্তি এই কি আমার? 
ঘজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে। 
যদি তব পদে থাকে মি, 
দেখিব কেমনে; 
ত্রিসংসার মিলি, হরে করে অপমান । 
মহাদেৰ-_সতী, ঘেতে নাহি দিব তোরে। 
সতী--কহি সত্য, 
অন্নজল ত্যজিব কৈলাসে। 
মহাদেব-অন্ন-পানি খাও বা না খাও, 
কোন মতে যাইতে না দিব । 
সতী- শুন ভোলানাথ। মহাদন্ হবে আজি! 
যাব, হাসিমুখে করহ বিদায়। 
মহাদেব হাসিমুখ রাখ নাই তুমি। 
ইচ্ছা! যদি যাঁও। 
আমি যাইতে না দিব । 
সতী-_নাথ, 
ধরি পায় ক'র না নিষেধ। 
মহাদেব ইচ্ছা থাও মোরে না স্বধাও ! 
চলে যাই, হ'ল আসি ধানের সময় । (গমনোদ্ভত ) 
( সতীর অন্তর্দান ও কালী মুত্তির আবির্ভাব ।) 
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একি ভয়ঙ্করী করালবদনা, 

লোলজিহুবা রুধিরমগনা, 

গলিত-_রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত, 

মহামণ্ড করে, রক্তশ্রোতি ঝরে, 

থড্গাধারে ভাসে রত্তধারে ; 

রক্তোৎপল দ্বিভূুজ দক্ষিণে ! 

বিবসনা বিকটদশন! ভ্রিনয়না ১ 

চন্দ্খণ্ড শোভে ভালে ! 

কোথা যাব_কোথায় পলাব? ( পলায়নোদ্ভত, তারামুস্তির 

আবিগ্ভাব ) 

ত্রাহি! ত্রাহি! | 

কেরে নবনীরদবরণী ? 

উদ্ধ'জটা বিভূষিত ফণী, 

লন্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা ! 

পঞ্চ অদ্দচন্দ্র শোভে ভালে, 

অগ্নিক্ষরে ত্রিনয়নে, 

বৃমুণ্ডমালিনী চতুভূর্জা ; 

মুণ্ড খড়া খর্পর কমলসাজে ; 

রাখ পায়, সভয় মহেশ | 

কোথা যাব? কেমনে পলাব? ( পলায়নোগ্ঠিত, ষোডশী- 
মুন্তির আবির্ভাব ) 

পঞ্চপ্রেত পরে কে বামা বিহরে ? 

বৃক্তবর্ণী, ত্রিনয়না, শশিচড়া; 


তা 
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চতুর্ভজে পাশান্ধুশ ধনুঃশর 
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি ! ( পলায়নোদ্ঠত, ভূবনেশ্বরী- 


মুত্তির আবির্ভাব ) 

অন্বজ-__-আসনা, ত্রিনয়না, 

রত্বরাজী বিভূষণা ; 

রক্তবর্ণা, 

চতুর্ভজে পাশাঙ্কুশ বরাভয় ! 

কূপ কর পাগল ভোলারে। 

কোথা যাব কেমনে পলাব1 ( পলায়নো গ্তত, ভৈরবীমুর্তির 
আবির্ভাব ) 

অক্ষমালা পুথি বরাভয়, 

শোভিত মুণাল চারিভঁজে, 

রক্তবর্ণ অমল কমলে, 

মুণ্ডমীল! দলদল দোলে, 

মণিময় হার সনে! 

এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী ? | 

রাখ গে! পাগল ভোল| ! (পলায়নোগ্ত, ছিন্নমস্তামৃত্তির 
আবিতাব ) 

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে ; 

দুইধারে পিইছে ঘোগিনী, 

উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্তখায় ? 

ন্দূরধ্য বন্ছি ত্রিনয়নে। 

শিশুশশি শিহরে কগালদেশে। 
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কে রে ভীম! রক্তোৎপল-কায় 


বিপরীত রতি দলি পাঁয়। 

হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ? (পলায়নোগ্যতঃ ধূমাবতীমৃন্তির 
আবির্ভাব) 

ঘোর ধূমবর্ণা বৃদ্ধা কাঁকধ্বজ রথে, 

বিস্তার বদনা, পতিহীনা, 

ক্ষুধায় আকুল বিভীষণা ; 

কুলাকরে, কাপে অন্ত কর ! 

আহি, আাহি_- 

রক্ষা কর দিগম্বরে ! (পলানোদ্যত, বগলামুখী মূর্তির 
আবির্ভাব ) 


শশাঙ্ক__শেখরী, জিনয়নাঁ, 

রত্ব সিংহাসনে । 

পীতবস্ত্রা, গীতবর্ণা কে রে বামা ? 

কে রে ভয়ঙ্করী, 

জিহবা ধরি অস্থরে মুদগরে বধ ? 

শঙ্কায় আকুল প্রাণে মোর। ( পলায়নোগ্যত, মাতঙ্গীমত্তির 
আবির্ভাব) 


রক্ত-- পদ্ম শ্যামা, 

কর পদ্ম খড়গচম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে, 
বিধুমৌলি ত্রিনেত্রা, 

অনলক্ষরে তাহে ! 
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রাখ হরে রাঙ্গা পায়। (পলায়নোদ্যত, মহালঙ্ষীমূত্তি'র 
আবির্ভাব) 

স্ব্বর্গীনলিনী আসনা 

পদ্ম-দ্বয় বরাভয়-কর। 

চত্ুর্দন্ত শ্বেত মগ্ডকরী; 

চারিদিকে রহ্ুঘট ধরি 

অমৃত বরষে শিরে, 

হেরি অন্তর শিহরে, 

অপাঙ্গে নেহার বামা। 


(মাইকে) মহালক্ষ্মী-যার তরে একার্বে শক্তির সাধন, 


তার কথা করি অধতন-_ 
কোথা যাও মহেশ্বর ? 


মহাদেব-সতী, সতী 


কবে তোরে করিয়াছি অবতন? ( মহালক্ষীগুন্তির অন্ত্ধান ) 
একি কোথা বাম! নলিনী-বাসিনী 1 

সতী, সতা, 

হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আখি মোর; 

মায়া মোর কেমনে ছেদ্রিব? 

মহামায়া আপনি করিছে ছল! 

সতী, সতী--( বেগে প্রস্থান । দর্শকের আসন হইতে রামকৃষ্ণ 
ও তাহার পিছনে নরেনের বেগে মঞ্চে আরোহণ ) 


রামকৃ্ক-_সতী, সতী-_মাঁঁমাঁ 
নরেন_ ঠাকুর, ঠাকুর, এ কি করছেন? আমরা ঘে জিসির অভিনয় 
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দেখতে এসেছি । জিসি, জিসি, শীঘ্র এস, দেখো, ঠাকুর 
ভাবাবেগে স্টেজে উঠে পড়েছেন । দক্ষরূপে গিরীশচন্দ্রের 
প্রবেশ ) 

গিরীশ__অপমান পূর্ণমাত্র। হবে প্রতিশোধ | 
আরে রে অবোধ-আরে রে ভাঙড়। 
শুল লয়ে কর ভারিভুরি ! 
ভাব সংহারের ভার তব? 
সে দস্ত ঘুচিবে, 
গ্যটি রবে সংহার বিহনে। কে রে তোরা আমার দক্ষযঞ্ঞ' 
নাশ করতে এসেছিস? তোদের আমি গলাধাক্কা দিয়ে 
বার করে দেব । বেরো বলছি, বেরো_ আমার স্টেজ থেকে 
দূর হয়ে যা। 

নরেন জিসি, তুমি কাকে কি বলছো? তুমি কি চিনতে পারছো 
না? খ্বয়ং ঠাকুর পরমহংস এছেন। 

গিরীশ--ওঃ, পরমহংস! আবার শালার সঙ্গে চেলাও আছে। 
আজ দুবেটাকেই দূর করে দেব। বড্ড যে বলা হয় নরেনই 
শিব। দেখ আমি শিবকে কেমন অপমান করেছি । আমার 
যজ্জঞে সমস্ত দেবতার নিমন্ত্রণ হয়েছে-কেবল এ ভাঙড় 
শিবেরই হয় নি। শিব অধিকার কিবা? 
মাছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ 
এই তে সম্বল তার। 
অমঙ্গলকেতু সে ভাঙড়, 
মৃত্যু হতে অনঙ্গল কিবা ? 
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লয় কর্তা অনাচার সৃষ্টি তার। 

দ্েবদেব নাম 

্রান্তজীব না ক'রে বিচার। 

স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার, 

কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে; 

এই হেতু লয় কর্তা দেবদেব হর । 

মহাদেব ভিখারী ভাঙড়। 

হেন সংস্কার 

ভ্রিসংসারে আর না রাখিব, 

নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে । 

মৃত্যুহেতু ভয়, 

তাই জীব সংসারে না রয়; 

মৃত্াভয় করিব খণ্ডন। 

স্বেচ্ছাচার করিব দমন, 

পিশাচ ন| পূজ! পাবে ।] 
* প্রয়োজন বোধে এই দুগ্বটি বাঁদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত 
বাদ দেওয়া হইলে তৃতীয় দৃশ্ঠের শেষে ড্রপ পড়িবে এবং পঞ্চম দৃশ্ 
হইতে দ্বিতীয় অস্ক হইবে, নাটকটি তিন অক্কের স্থলে চার অন্থ 
হইবে। 


পঞ্চম দৃশ্য 
( ভূবনেশ্বরীর ঠাকুর ঘর। বিসবা ভুবনেশ্বরী শিবপুজায় রত 
সময় দ্বিগ্রহর ) ৃ 
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( গান ) 


ভুবনেশ্বরী- ওরে হর, বাঘাশ্বর, কুপা কর অবলায় 
আকুল অকুলমাঝে, রাখ ভোলা রাঙ্গাপায়। 
না জানি এ বিসংবাদে, ফেলিবে কি পরমাদে, 
প্রাণ কাদে_ 
শহ্কর, শঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায় । ] 


হে শঙ্কর তোমার পূজা করি তবু তবুও কি তোমার দয়া হয় 
না? আমার সবব্য গ্রহণ করেছেো!-আজ আমি রিক্ত 
সহায়সম্বলহীনা বিধবা নারী । ম্বামীকে হারিয়েছি, ধনদৌলত 
হারিয়েছি, আজ আর আমার কিছুই নেই-শুধু আছে 
আমার পুত্রকন্যা | হে বীরেশ্বর, হে ত্রিশুলী তোমার বরে 
নরেনকে পেরেছি, দেখো তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। 
আজ থে আর তার ঘুখের দিকে তাকাতে পারি না। 
অদ্ীহারে-অনাহারে শরীর তার জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে 
পড়ছে । আমি মাকেমন করে তার মুখের দিকে তাকাব ? 
কূপ! করো ভোলানাথ । 

নরেন ( নেপথ্ো ) হে শঙ্কর, হে নহেশ, সবারে দিয়েছো ঘর, 
আমারে দিয়েছো শুধু পথ-( বলিতে বলিতে নরেনের 
প্রবেশ ) মা, মা তুমি এখানে রয়েছে৷ আর আমি তোমাকে 
খুজে বেড়াচ্ছি। 

ভবনেশ্বরী-বিলে এলি । এতো বেলা পধান্ত কোথায় ছিল্সি 
বাপ? 

গু 
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নারেন_আঁচ্ছা মা। আমি কি এখনও কচি খোকাটি আছি থে 
আমাকে 'বিলে বলে ডাকে! ? আমি এখন নরেন_ দগ্তরও 
নরেনবাবু_ ঠাকুর অবশ্ঠ মাঝে মাঝে ডাকেন--লরেন বলে! 

ভুবানেশ্বরী__দেখও তুই নরেনই হদ্‌ আর নরেনবাবুই হস্‌, আমার 
কাছে দেই খোকা-সেই বিলে। দেখছো ছেলের কা, 
কথায় কথার আঁমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। চল্‌ চল্‌, অনেক 
বেলা হয়েছে, দুটি খেয়ে নিবি চল্‌। মুখটা শুকিয়ে আমি 
হয়ে গেছে। কোথায় যে সারাদিন টো টো করে ঘুরে 
বেডাস্‌ জাণিনা বাগু। 

নরেন__এই দেখে মা, & কথ! বলতেই তো আমি তাড়াতাড়ি ফিরে 
এলুন। আমাদের ম্গে পড়তে সেই বে গো রামদন্ত। আজ 
গদর বাড়ী নেমম্ব্ন। আমি চল্লুম মা। তৌনরা সব 
াঁওয়। দাওয়া করে নাও । (ক্রু প্রন্থান ) 

ভুবনেশ্বরী__ওরে, আনার চোখকে বি তুই ফাঁকি দিতে পারিস? 
আনি ঘে তোর মা-দশমাম গর্ভে ধারণ করেছি। তোর 
মুখ বলছে__এ সব তোর মিথ্যে কথা জের খাওয়া হয়নি 
এবং বোধহয় সারাদিন খাওয়া হবেও না। আমি কি বুঝতে 
পারিনি থে সানান্ঠ খাবার থেকে ছোট ছোট ভাই বোনেদের 
অংশে আর তুই ভাগ বসাতে চাস্‌ না ওদের তুই সবটাই 
ধরে দিতে চাস! ওরে, তাই হবে গুদের আমি সবটাই 
ধারে দেব --কিন্তু তোকে অনাহারে রেখে আমার মুখে কখনও 
অন্নজল রোচে? ঘাই-(গ্ন্থানোগ্ভত। এমন সময় একজন 
বুদ্ধ লোক হাতে হু'কে| লইয়া তামাক খাইতে খাইতে 
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প্রবেশ । তাহার পরনে ছোট কাপড় ও বেনিয়ান। তাহার 
হু'কোয় কিন্তু কন্কে নাই ।) 

রাজীবলোচন_ বৌমা ! 

ভুবনেশ্বরী_আপনি কখন এলেন কাকাবাবু? (প্রণাম ) 

রাজীবলেোচন--আমি এইমাত্র আসছি মা। আমি বলি কি, 
তোমাদের অবস্থা তো এখন_ বুঝতেই পারছো মা_তুমি 
বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর কি বোঝাঁবো ? তাঁর চেয়ে আমি 
বলি কি, এই বাচীখানা আমার নামে লিখে দাও, তাহলে 
আমি রাজেনকে বলে নকদ্দমা তুলে নি। 

হ্বনেশ্ববী-দেখি নরেন আমগুক, সেকি বলে 

রাজীবলোচন--আঁরে সে আবার বলবে কি-সেদিনের ছোড়া । 
আর তাছাড়া! মকদ্দমা চালাতেও তো কম খরচটা নেই। 
তোমাদের তো এর মসো ঘথেষ্ট দেনাও হয়ে গেছে। শেষে 
বাড়ী যখন বিক্রী করতেই হবে তখন অন্য মহাজনের কাছে 
বিক্রী না করে আনাকেই দিয়ে দাঁও-তাহলে মকন্দমা সব 
মিউমাট হরে যাবে । ভাড়া মনে কর, আমি তো! তোমাদের 
পর নই-_সাক্ষাৎ জ্ঞাতি। তোমার দাদাশ্বশুর হ'ল গিয়ে 
আনার খুড়ততে! খুড়ো । তবেই বোঝো । 

ভুবনেশ্ববী_ দেখুন, নরেন বড় হয়েছে, ঘা করবার এ করবে । 

রাজীবলোচন-_জারে নরেন সেদিনের ছোড়া, ও এ সব জমিদারীর 
বোঝেই বাকি? তাছাড়া ওকে তুমি বল্লেই ও রাজী হয়ে 
যাবে। কি বলো, তাহলে তুমি আজই ওকে বলে সব ঠিক 
করে ফেলো, আমিও যাই, বেলাতো| বেশ হ'ল দেখি রাজেনকে 
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বলে তাহলে মকদ্বমা উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি। তাহলে 
সেই কথাই রইলে|। (কথার মাঝে মাঝে তামাক খাওয়া 
কিন্তু কন্ধে নাই সে হু'নও নাই ) 

ভুবনেশ্বরী--আমার মাপ. করবেন কাকাবাবু, যা অন্যায় তা 
করতে আমি নরেনকে কিছুতেই বলতে পারবো না। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উচু করে দীড়ানরই শিক্ষা ওকে 
ছোটবেল। থেকে দিয়েছি । আমার দ্বার একাজ হবে না 
আমায় আপনি ক্ষমা করুন। 

রাজীবলোচন__বেশ ভালে! করে বিবেচনা! করে দেখো বৌমা। 
এ ছেলেখেলা নয়। 

ভুবানেশ্বরী__ন। কাকাবাবু, এ কাজ আগি কিছুতেই পারবো না। 
বিশেষত; বখন জানি এ বাড়ী আমার দাদাশ্বশুর নিজের 
রোজগারে তৈরী করেছেন। বারিষ্টার ডর, সি, ব্যানা্জীও 
আমাদের হরে দাড়াবেন কথা দিয়েছেন । 

রাজীবলোচন-_-কি, কি, নিজের রোজগারে তৈরী করেছেন? কত 
ধানে কত চাল তা আমার জানতে বাকী নেই। আমিও 
যাচ্ছি। আমি রাজীবলোচন দত্ত (রাগিয়া তোংলা হইয়া) 
_-ব-ব-বৰেশর দত্তের নাতি, আমায় অ-অ-অপমান। আশ 
আ-মামি দেখে নেব। (একদিক দিয়! ভৃবনেশ্বরীর প্রস্থান। 
অন্যদিক দিয়। রাজীবলোচনের দ্রুত গমনৌগ্যত ৷ ঠিক সেই 
সময়ে কেবলরাম এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে পিছন 
ফিরিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তাহার সহিত ধাক্কা লাগিলে 
রাজীবলোচনের হু'ঁকো পড়িয়া গেল। কেবলরাম অনেক 
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কষ্টে তাহার হস্তস্থিত একটি থালা খাহাতে একখানি গরদের 
থান ও কিছু চিনি ছিল তাহ! নানাইয়া রাখিল। ছুইজনেই 
দুইজনের দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিল ।) 

রাজীবলোচন__কে, রে, তুই নচ্ছার বদমাইস্-ভুটু করে অন্দরমহলে 
চলে আসিস্? আমার ভু'কো কন্ধে একেবারে ভেঙ্গে দিলে? 

কেবলরাম-আঁপনি কেমনধার! মানুষ গে!, এহন থালাডা একদম 
ফেইল! দিতেন আর একটু হ'লে । আরে ঘটির দ্যাসের 
লোকগুলান্‌ কন্কে ছারাই তামুক খায়! 

রাজীবলোচন-(হু'কাটি কুড়াইতে কুড়াইতে ) কক্ষে ছাড়া? ভুমি, 
(স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়) বড় জ্যাঠা তো ! (প্রস্থান) 

কেবলরাম_( চিৎকার করিয়া) ওরে দরোয়ান সিং, থাগ্র সিং, 
ভজা, জগা-মেধোআরে কেউ রাও কাড়ে না। সব 
গেল কুনে? ক্ষেন্তি বুঁচি_নাঃ ঝিয়েরাগড নেই না কি? 
বলি ও গিধড সিং। ছগ্পড়সিং- (বেগে গান্তনণির প্রবেশ, 
তাহার হস্তে একখান! বটি, সে কুটনো কটিতে কুটিতে চলিয়া 
আসিয়াছে ) 

গষাম্তমণি-_কে রে সকালবেল। ঠেঁচিরে বাড়ী মাথায় করছে ? একটু 
কুটনো কুটতে বসেছি আর এর আধো বাড়ীতে ডাকাত পড়লো । 
আজ ডাঁকাঁতের কান না কেটে দিতে পারি তো আমার নাম 
ক্ষান্তমণি নয়। (বটি লইয়া কেবলরামের নিকটে বেগে 
আসিল ) 

কেবলরাম--ও গিন্ী। ও ক্ষীন্তমণি। আপে এযষে আমি-আমি, 
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ডাকাত কুনে? আমি আইসি ঠকুরের কাছ থাইক্যা। 
তেনার ফরমাস মতো মাঠাক্রুণের লাইগ্যা এই সাঁড়ী আনমি। 

ক্ষান্ত-_মাঠাকরুণের জন্যে সাড়ী এনেছে তো আমার মাথ। 
কিনেছে । আমার যে তিনমাস হ'ল এই একখানা কাপড়ে 
চল্ছে, বলি সেদিকে কি হস আছে? বউকে একখানা 
সাড়ীও দিতে পারবে না তো বিয়ে করেছিলে কেন? যমের 
অরুচি! আমি বলে তাই আজও পরের সংসারে দাসীবৃত্তি 
করে পড়ে আছি। (পা ছড়াইয়! বসিয়া কাদিতে কাদিতে ) 
ওরে আমার কি দশ! হবে রে। আমার এমন স্বোয়ামী 
জুটেছে যে ছুটো খেতে পরতে দেবারও মুরোঁদ নেই- একখান! 
কাপড়ও দিতে পারে না। কাঁর হাতে আমার বাপু ম৷ 
আমাকে দিয়ে গেল গো ! আমার কি হবে গো! 

কেবলরাম--আরে গিন্নী করস্‌ কি? গিনীমা শুনতে পাবা । ক্ষেমা 
দাও গিনী, ক্ষেমা দাও। আঁমিকি আর সাধ কইরা বিয়। 
করমসি। কন্তাবাবু থাকতি আমাগো বিয়া দিয়া গেলেন। 
আমার তো কোন আশ্রয়ই ছিল না। দ্াাশে থাকতি 
নাগমশাই কইলেন বগবান আঁসে কলকাতায়, তাই তো চইলা 
এলাম। এহানে ছ্যাবভার সাথে দেহা। তেনাই তো 
আমারে আশ্রয় দিলেন__ 

ক্ষান্ত--আর গরীবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না দেখে কত্তাবাকু একটা 
মড়াখেকো বাঙ্গালের ঈঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের কছেে 
রাখলেন। 

কেবলরাম-_দেহো গিন্ী মড়াখেকো বাঙ্গাল কইবা না। তোমাগো 
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ঘটির মুরোদ দেখমি। অহনি দেখলাম এড্ডা বুড়া কন্ধে 
ছারাই হুক্কা কইরা তামাক খাইসে। তোমাগো গ্যাশে 
সবই অয়। 

কান্ত দেখো তোঁমাকে বারবার বলেছি ঘটিবাটি বলবে না। কথার 
ছিরি দেখো না। ফের যদি ও রকম বলবে তো তোমারই 
একদিন কি আঁমারই একদিন | যেদিকে দুচোখ যাবে সেদিকে 
চলে যাঁব, মরণ আর কি! 

কেবলরাম-_আরে কও কি গনী, তুমি চইলা গেলে আমার কি 
থাকবো-_আঁমি ঘে বিধবা হমু। 

ক্ষান্ত__তবে সন্ধি, বলে! আর কখনও ঘটি বাটি বলে গালাগাল 
দেবে না। 

কেবলরাম__আরে তাও কি পারি? তুমি আমার একমাত্র ইস্জি। 

ক্গান্ত__ত। হণাগ! (নিকটে আসিয়া), আনার জন্বো একখানা সাঁড়ী 
আনবে তো ? 

কেবলরাম__আমাঁর কি ইচ্ছা করে ন| গনী? আমরা যে গরীব 
তা তো তোমার অজানা নয়। কি করমু আমাগো ভাইগ্া। 
নইলে তোমার লাখান এমন স্বন্দর ইন্ি পবের ঘরে কাম কইরা 
খাইতে হয়। 

ক্ষান্ত__না না, আমার কোন কষ্ট নেই। তুমি ততো কদিন বাড়ী 
আসোনি, ক্ি করেই বা জাঁনবে ? 

কেবলরাম- ইচ্ছ| কইরাই আসি নাই। তবু একটা প্যাট তো 
কম খামু। আমার তো খাওয়া জুটবোই ঠাকুরের কাছে। 
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রাণী রাসমণির অতিথিশ|লায় তো! খাবার অভাব হয় না। 
ঠা, কি কইত1ছিলা, এ কয়দিনে কি হইছে? 

ক্ষান্ত-__ দরোয়ান, চাকর তো আগেই সব বিদায় হয়েছে কত্তাবাবু 
মারা যাবার পর। আমিই তো গিন্ীমাকে বলে ঝিয়েদেরও 
সব ছাড়িয়ে দিলুম। এখন তো আর এদের সেদিন নেই। 
হাড়ীতে ভাত চড়বে যে কি করে তারই ব্যবস্থা নেই। 
আমাদের খন এর! আশ্রয় দিয়েছিলেন বিপদের সময় ডখন 
আমাদেরও তো! দেখা দরকার । আমার পোড়া গতর রয়েছে 
কি করতে ঘে এদের এই কটা লোকের কাঁজকন্ম করতে 
পারবো না। আজ ছুদিন ধরে তো বড়বাবুর খাওয়া 
হয়নি। 

কেবলরাম_কি কইলা, বড়বাবু, আমাগো গ্ভাবতার খাওয়া হয় নি? 
তেনাকে যে আমি এহনই বার হইতে দ্রেখলাম। 

ক্ষাম্ত--হা, নিমন্ণ আছে বলে তিনি এখনই বের হয়ে গেলেন । 
তা! তুমি সাড়ীর কথা কি থেন বলভিলে ? 

কেবলরাম_ঠাকুর এই সাড়ী আর চিনির থালা! দিয়া কইলো-_ 
দেহ ক্যবলরাম। এড লরেনের মাকে দিবি কিন্তু লরেন 
যহন ঘরে থাকবে না তহনই ঘরে যাবি। আমিও তক্‌কে 
ভকৃকে রইসি, যাই দেখি গ্যাবতা ঘরের বার হইছে অমনি 
আমিও ঢুকসি। 

চ্ষান্ত__মা ঠাক্রুণের সাী, দাও দাও আমায় দাও আমি মাকে দিয়ে 
আসি। 

কেবলরাম_-তাই যাও। আমি দেহি তামুক্‌ টামুক মিলে কি না। 
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বুড়ারে তামুক্‌ খাইতে দেইখা আমারও মনডা চন্চন্‌ কইরা 
উঠছে | (ছজনের দুদিকে প্রস্থান) 


য দৃশ্য 
(শ্যমপুকুর গ্রীটের ভাড়াবাড়ী। উঠানে তুলসীমঞ্চ | গান গাহিতে 
গাহিতে একজন সন্্যাসীও একটি বালিকার প্রবেশ । সময় প্রভাত ।) 


গান 
“শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী কে তুমি ভূবন পাঁবনি 
নিখিল মানব কেন মা তোমারে বলিছে জগত জননী । 
শ্রীরামকৃষ্ণ নানে পুলকিতা 
প্রভূপদে তনুমন নিবেদিতা 
জীব কলাণে জপতপ রতা 
কে তুমি চির কলাণি। 
আছ্ভাঁশক্তি ভূবন মঙ্গলা 
স্বরূপ লুকায়ে অভিরাম লীলা 
'মা, নাম শুনিলে হয় মা উলা 
তব প্রেম সুবধুনী। 
“মা' বলে ডাকিতে শিখাও আমারে 
হেরিতে তোমায় অবারি মাঝারে 
মিশে খাই তব কেহের পাথরে 
গেয়ে জয় জগবন্রিনী |” 
গান শেষ হইলে লারদ[দেবী সি'ড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। 
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তাহার হস্তে একটি রেকাবীতে কিছু চাল ও তরিতরকারী। তিনি 

সন্ন্াধীর ঝুলিতে তাহা ঢালিয়! দিলেন 1) 

মায়-_হাগা, তোমার মুখখানা আজ এহো শুকনো কেন গা! 
তোমার বুঝি অসুখ করেছে ? 

সন্ন্যাসী মার আনার শরীর খারাপ । 

সারদা-_না বাঁপা, আমি ভালই আছি । কিন্ত ঠাকুরের বড় অসুখ) 
গলায় ঘা, কিছুই খেতে পারেন না। 

মায়া__কিচ্ছু খেতে পারে না, তবে কি হবে? 

সন্নাসী-_কি আর হবে? উনি বে পরের রোগ নিজে গ্রহণ 
করেছেন। জানো তে! না সমুদ্রমন্থনে যত সব ভাল ভাল 
জিনিস উঠেছিল তা দেবতারা সব ভাগাভাগী করে নিলেন, 
শেষবারে উঠলে। গরল | সেগরল কে গ্রহণ করবে ? অথচ 
তা ফেলে দিলে বিশ্বচরাচর সব ধ্বংস হয়ে যাবে । ডাক্‌ তখন 
ভোলা মহেশ্বরকে- একটা উপায় তো করতে হবে। জগৎকে 
রক্ষা করতে অগাতির গতি দেবাদিদেব মহাঁদেব সেই বিষ 
পান করে হলেন “নীলকঞ্ঠ” । বাবার আমার সেই দশা । 

সারদাকি ঘে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। মহেন্দ ডাক্তার তো 
কৌন আশাই দিতে পারছেন না। 

মায়া-আর দে কথাট| তো ঝোল্লে না বাবা? সেই যে মহাপুরুষ 
পরের পাপ নিজে গ্রহণ করে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অমর হয়ে 
গেলেন। 

সারদাকি জানি কি এক অজানা বিপদের সন্কেতে বুক আমার 
কেঁপে কেপে ওঠে। 
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মায়া সে কি গো) তোমার আবার ভয় কি? তোমার কত ছেলে- 


মেয়ে, দিনরাত্রী তাঁর! কেবল “মা” মা” করছে । 
সারদা সে কথা সত্যি। ওরাই তো আমার বল-_ওরাইতো। আমার 


ভরসা । নইলে এই বিপদে আমি ধে কোন কুল কিনারাই 
দেখতে পেতুম না । 
সন্নাসী-_কেন মা, কুলের কাগারী ঘে তোমার ঘরে। 
গান 
ভব নদীর পারে 
আমি কেমন করে যাব 
ওগো কাণগ্ডারী, 
আমার শা আছে মন্্; না আছে তন্থ 
মঠ যে বইছি যেগো তরী 
ওগো কাগ্ডারী। 
(গান গাহিতে গাহিতে সন্নাসী ও মায়ার প্রস্থান। সারদাদেকী 
নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহাদের গমন পথের রে চাহিয়া রহিলেন |) 
সপ্ত দৃশ্য 
( কাশীপুর উদ্ভানবাটার একটি কক্ষ। রামকৃষ্ণ শধ্যায় শায়িত। 
চারিধারে ভক্তবৃন্দ বসিয়া আছে । সময় সন্ধা! |) 
গিরীশ-আপনার কষ্ট হচ্ফে, বেশী কথা বলবেন না। তাছাড়া 
মহেন্দ্র ডাক্তার বারনও করেছে । 
রামকৃষ্জ_আরে ডীন্তাঁর বারণ করলেই হল ? আমায় বলতে দে। 
হাঁকিবলছিলুন ঘেন। 
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নিরগন--দু-রকমের সাধকের কথা বলছিলেন । 

রামকৃফ্ণ-হু-রকমের সাধক দেখা ঘায়। বেমন বাদরের ছান। আর 
বিডালের ছানা । বীদরের ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে 
তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। 
বিডালের ডানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ সিউ করতে 
থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছে হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে 
যায়। তেমনি জ্ঞানী বা কম্মীনাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় 
পুরুষাকারদ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চেষ্ঠা করে থাকে । আর 
ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরাকে সকলের কর্তা জ্ঞান করে তার চরণে 
বিড়ালছানার ন্ায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। 

রাখাল-_-এ কথা আমাদের বলার মানে ? 

রামকৃষ্ণ__মানে বুঝতে পারলি ন।? তোদের মধোও বাঁদরছানা ও 
বিডালছানা দু-রকমই আছে। কেউ বসে বসে তপন্তাকরে 
ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্ট। করবে আর কেউ কন্ষের দ্বারা ঈশ্বরের 
নিকটে পৌছবে। মা-সাগো- 

শরং-এই দু-ব্ুকমভাবে তাহলে জশ্বরের দরশ্নলাভ হ'তে পারে ? 

রামকৃষ্ণ খধিকৃঞ্চের নাম শুনেছিস্‌ ? 

গিরীশ-খধিকৃঞ্চ আবার কে? 

রামকৃ্ণ-ঘাকে তোরা শীশুষ্বীট বলিস্। তিনি একদিন সমুদ্ধের 
ধারে বেডাচ্ছিলেন। একটি ভক্ত এসে তাকে জিজ্রেস করল-_ 
প্রভু, কি কল্পে জশ্বরকে পাওয়া যায়? তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে 
সমুদ্রের জলের ভেতর নিয়ে ডুবিয়ে রাখলেন। খানিকক্ষণ 
পরে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞেন করলেন তোমার কিরূপ অবস্থা 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ 8৫ 


হচ্ছিল? ভক্তটি উত্তরে বঙ্পে_ প্রাণ ঘায় যায়, আটুপাটু 
কচ্ছিল। প্রভু যীশু তখন ত|কে বল্লেন_যখন তোমার, 
ভগবানের জদ্ঘে প্রাণ এমনি আটুপাটু করবে, তখনি তার 
দর্শনলাভ করবে 


[বাবুরাম_সত্ব রজঃ আর তমঃ এই তিনগুনে? মধো শ্রেঠ কে? 
রামকৃ্চ__সত্ব, রজঃ আর তম্ড এই তিনগ্তণের কেউই তার কাছে 


পৌছতে পারে না। যেমন, একজন লোক বনের পথে চলে 
যাচ্ছিল, এমন সময় তিনজন ডাকত এসে তাকে ধরলে ও 
তার যা কিছু ছল সর্বন্থ কেছে কুড়ে নিলে। তার ভেতর 
একজন ডাঁকাঁত বল্লে-এ বেটাকে রেখে আর কি হবে? 
এই কথা বলেই খাঢা উচিয়ে তাকে কাটতে এল। আর 
একজন ডাকাত এসে বললে না হে, একে কেটো না, 
কেটে কিহবে? এর হাত সা বেসে এখানেই ফেলে 
রেখে যাও । পরে সকলে মিলে তার হাত পা বেঁধে সেখানে 
রেখে চলে গেল । কিছুপ্গণ পরে তাদের মধো তৃতীয় ডাক 

কিরে এসে বল্লে_আহা, তোমার কত লেগেছে, এসো শা 
এখন তোমার বাধন খুলে দি। ডাকাঁতটি তখন তার বীধন 
খুলে দিয়ে বললে_আমার সঙ্গে এমাঃ তোমায় রাস্তা 


দেখিয়ে দিচ্ছি। পরে রাস্তার নিকটবন্তী হয়ে বললে- 
এরাস্ত। ধরে চলে গেলে তুমি বাড়ী পৌঁছবে। লোকটি 
তখন তাকে বল্লে_মাপাণি আমার প্রাণ দান করলেন, 
আপনি আমার বাড়ী পর্যন্ত আস্থন। ডাকাত তখন বললে 
আমি সেখানে যেতে পারবো না, লোকে টের পাবে, 
আমি কেবল তৌমাকে রাস্ত৷ দেখিয়ে চললুম। ] 


2 টিলা তিনি নপক তানি 
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গিরীশ-_তাহালে আপনি বলতে চান সত্ভাব হলেও চলবে না 
তার চেয়েও বেশী চাই। 

রাঁমকৃষ্ণ_হারে তাই। সত্তভীব হ'ল সাঁদা রং আর রজঃ হ*ল 
লাল রং | 

হাজরা_তোমার মধ্য এখনও লাল রং উকি মারে। আমার 
যৌল আন সাদ।, তোমার বার আনা আর নরেনের পাঁচ, 
সিকে। 

শরং__তোনার পাটোয়ারী বুদ্ধি তাই গাকুরকে চিনতে পারলে না। 

রামকৃষ্ণ-নরেনের সম্বন্ধে তুই ঠিক কথাই বলেছিস্, আর আমাকে 
চিনতে পারা? কেই বা পারলো ? নরেনের মনে এখনও 
দ্বিধ| আছে । (নরেনের প্রবেশ) নরেন, এসেছিস বোস্‌ 
বেস্। কি ভাবছিন্? ভাবছি আমি কে? ওরে যে 
রাম, সেই কুষ্ণ, ইদানিং রামকৃন্ড। 

নরেন_(রামকৃষ্ণের পা জড়াইয়া) ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি আমায় ক্ষম! 
করো। এমনি করেই তুনি বার বার আমার সংশয় দূর 
করে দাও । 

রামকৃঞ্ধ-_দেখ নরেনঃ তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক 
দেশে ঘেতে হাবে। আমার কাছে অষ্ট সিদ্ধাই আছে 
তোঁকে দিয়ে থেতে চাই_নিবি ? 

নরেন-_ এ পেলে কি ভগবানকে পেতে আমার সুবিধা হবে ? 
রামকৃষ্চ_না। 

নরেন-তবে আপনার সিদ্ধাই আপনার থাক্‌-আমার ওতে কোন 
কাজ নেই । 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ৪৭ 


রামকৃষ্ণ-ঠিক বলেছিস্‌। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নকে বলেছিলেন, হে 
অর্জন, অষ্ট-সিদ্ধির মধো একটি সিদ্ধিও থাকলে পরে, আমার 
যে সেই পরমভাব, তা তুমি লাভ করতে পারবে না । আমি 
আশীর্ব্বাদ করছি, নাই বা থাকলো তোর সিদ্ধাই, তোর জয় 
হবে চিরকাল। ভারতের শাশ্বতবাণী বহন করে তুই নিয়ে 
যাবি দিক হতে দিগন্তে । 
| (সারদাদেবীর প্রবেশ, হাতে একটি বাটি, চামচ ও এক 
গ্লাপ জল) 
সারদা তুমি আবার এত কথা বলছো ? কথ! বলতে কি তোমার 
একটুও কষ্ট হচ্ছে না! 
রামকৃ্চ__কষ্ট খুবই হচ্ছে । কিন্ধু ছেলেদের সঙ্গে কথ! বলতে যে 
আনন্দ পাচ্ছি তার তুলনায় এই কণ্ঠ কিছুই নয়। 
সারদা_বেশ, এই সবজির পারেসটা একটু খেয়ে নাও দেখি। 
( পায়েস খাওয়াইতে লাগিলেন) 
গিরীশ--একি ঠাকুর তো কিছুই খেতে পারছেন না। 
নরেশ_সব পায়েস এমন কি জল পর্ধান্ত গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। 
তাহলে কি হবে ভাই জি-সি 1 
রামকৃঞ্চ_কি আর হবে? যাহ্বার তা হবেই। (সারদাকে ) 
দেখো তোমার যে কখানা গেরুয়া কাপড় ঠিক করে রাখতে 
বলেছিলু সেগুণো নিয়ে এসো তো। (সারদা ভিতর হইতে 
কয়েকখানি গেরুয়া কাপড় আনিয়া দিলেন )) 
সারদা__এই নাঁও কাপড়। (রামকৃষ্ণ একেকজনকে ডাকিলে তাহারা 
একেকখানি কাপড় লইয়া ছুইজনকে প্রণাম করিতে লাগিল ।) 
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রামকু্ রাখাল, এই নাঁও। এই গেকুয়ার মধ্যাদা রেখো । আজ 
থেকে তোমার নাম ত্রক্মানন্দ। কালী তুমি অডেদানন্দ। 
নিরঞ্জন, তৌমার নাম হ'ল নিরঞ্নানন্দ। লাটুর নাম কি 
দেওয়া যায়? 

গিরীশ_-ওরহই তো সবচেয়ে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। ছোট 
ছেলে এসেছিল পশ্চিম থেকে চাঁকরের কাজ করতে। 

রামকৃষ্ণ ঠিক বলেছিস্‌ গিরীশ। লাটুর নাম আজ থেকে হবে 
অঞ্কুতানন্দ। বাবুরাম, তুমি হলে প্রেনানন্দ। কিন্তু গিরীশ। 
তোকে তো আর আমি এই দন্নাসের বেশ দিতে পারি না। 
তুই কেবল লোকশিক্ষার বাবস্থা করবি-_নাটক লিখবি। 
শরৎ, তুমি হবে সারদানন্দ। শশী, তুই তো আমাবই কিছুই 
জানিন্‌ না, তৌর নাম হল রামকুঞ্চানন্দ। আর) নরেন, 
ভোর মনে আছে, একদিন তুই মার কাছে কি চেয়েছিলি ? 

নরেন মনে আছে। চেয়েছলুন_ভক্তি দাঁও, বিবেক দাও 

রামকৃষ্ঠিক, তোর শুধু নিজের বিবেক হবে না, মকলকে বিবেক 
দিবি- | মার আখীববাদে তুই হবি সর্বজয়ী, জগতের মাঝে 
তুই আনবি এক বিপ্লবের সাড়।। তোর নাম হবে 
বিবেকানন্দ । ( নরেনের প্রণাম ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক_ 

| প্রথম দুখ 

ও (অরণ্যপথ | বনের মাঁঝে দুজন ভাঁকাতের সহিত সর্দার রঘুডাকাত 
ও রাজীবলোচন সময় দ্বিগ্রহর) 
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রাজীবলোচন-_ দেখো ডাকাতবাবা, আমি বুড়ো মানুষ ; খুঁজে খুজে 
এই বনের মধ্যে এসেছি তোমার সন্ধানে । আমার যদি একটা 
উপকার করতে পারো তো তোমায় হাজার টাকা বখসিস্‌ 
দোব। 

রঘু বোল তে শুনি কাজটা কি? 

১নংসর্দার, এ ব্যাটা গোয়েন্দা টোয়েন্দা নয় তো ? 

রাজীব__ন1 বাবা, আমি গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই। আমি খবর 
পেয়েছি এক ব্যাটা সন্গ্যাসীর ভেক্‌ নিয়েই এই দ্রিকেই 
আসবে। তাকে যদি শেষ করে দিতে পারো তো এই টাকাটা 
তোমার । 

রঘু-লোকটার দোষ কি? 

রাজীব--( স্বগতঃ) আসল কথা তো এদের বলা যায় না, ব্যাটা 
উমেশ ব্যাড়জোকে দিয়ে আমা সাহেব ব্যারিষ্টারকে 
একেবারে ঘোল খাইয়ে দিলে 

_কি রে, মুখে রা কাঁটছিস্‌ না কেনে? 

রঘু_দেখ, ঠিক ঠিক যদি না বলিস্‌ তো এই লাঠি দিয়ে তোর 
মাথাট! একদম. ফাটিয়ে দোব। 

রাজীব__ব্যাটা ছেলে ধরে, মেয়ে ধরে, বাটা দেশটাকে একেবারে 
উচ্ছন্নে দিলে । 


রঘু--কেনে, উকি দল করেছে না কি? 
রাজীব__হাঁ ডাঁকাতবাবা। 


রঘু--উয়ার দলে খেলোয়াড় কতজন ? 
৪ 
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রাঁজীব_-খেলোয়াড় কি, সে যে ধর্মালোপ করবার দল করেছে, 
খেলোয়াড় টেলোয়াড় নেই। 

রঘু আরে তুই কি পাগলা হয়েছিম্? খেলোয়াড় ছাড়া কি 
দল হয়? সে নিজেও বড় খেলোয়াড় হবে নিশ্চয়ই । আরে 
খেলোয়াড় না হলে তুমার দলবল নিষে উটাকে সাবাড় করতে 
পার না? মরতে আমার কাছে তবে এসেছিস কেনে? 
খেশজ করে দেখ, দলে খেলোয়াড় আছে বই কি, আরে তা 
নাহলে কি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারে ? আমিও খোজ 
নিচ্ছি, কি নান বললি, বিবেক না কি নাম? 

রাজীব__সে নামেরও কি ঘটা বিবেকানন্ন। ও খেলোয়াড় নয়, 
কি মন্ধ জানে এই কমাসের মধ্যে দেশটাকে একেবারে 
নাস্তিক করে ফেল্লে। 

রঘু-_আচ্ছা, ছেলেগুলোকে ভুলিয়ে নিয়ে কি করে? দিদ্ধাই হা'বে, 
ম| কালীর কাছে বলি দেয় নাকি? 

রাজীব__ওর আবার সিন্ধাই? ব্যাটা ধম্মীলোপ করবার ফিকিরে 
আছে। 

রঘু_তবে কি টাকা ভুগিয়ে নেয় ! 

রাজীব-_ত। নেয়, ব্যাটা নাস্তিক ধন্ম গরচার করছে । 

রথু-আর তুই বল্লি না থে মেয়ে বার করে? 

রাজীব_হাঁজার হাজার সেয়ে ওর নাম শুনেই ছুটে গিয়ে ওর 
পারের ওপর লুটিয়ে পড়ে। এরপর কেউ পুজো আচ্ছা 
করবে না, বার ত্রত সব উঠে যাবে। 

রঘু.-বলি কারুর ধন্ম নষ্ট করেছে! 
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রাজীব_-আরে তা কেন, বুঝতে পারছে না__ছেলেমেয়ে সবাইকে 
ভুলিয়ে নিয়ে দল বাড়ায়। 
রঘু-টাকাও নেয় না, ধম্ম নষ্ট করে না, ব্যাটা, আমার কাছে 
মামদোবাজী করতে এসেছো ? 
১নং--সর্দার, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা । 
রঘু বাঁধ ব্যাটাকে, ওকে ছাড়া হবে না। পরে বুড়োব্যাটাকে মার 
কাছে বলি দিলেই হবে। | 
রাজীব দোহাই বাবা। তু-তুভুমি আমার ধর্মমাবাবা, আমি 
গোয়েন্দা নই, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। (নেপথ্যে গান 
শোনা গেল) এ ও ব্যাটা আসছে । 
রঘু কার যেন গলা পাচ্ছি, এটাকে ধরে নিয়ে আড্ডায় যা। আমি 
এ দিক পানে লুকিয়ে দেখি। (রাঁজীবলোচনকে ধরিয়া 
ডাকাতরা চলিয়া গেলে রথুর প্রস্থান। গান গাহিতে গাহিতে 
বিবেকানন্দের প্রবেশ ) 
( গান ) 
বিবেকানন্দ 
ছরঁড়াইতে চাই_-কোথ।য় জড়াই ? 
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই ! 
ফিরে ফিরে আসি, কত কীদি হাসি, 
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই । 
[ কে খেলায়? আমি খেলি বা কেন? 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন, 
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এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর? 
অধীর--অধীর যেমতি সমীর 
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। ] (রঘুর প্রবেশ) 
রঘু_বাঃ, কি সুন্দর গান, দেখে ঠাকুর, আমি ডাকাত, ডাকাতি 
করাই আমার পেশা । আমি তোমাকে মারবো বলে 
আসছিলুম, কিন্ত তোমাকে দেখে আর তোমার গান শুনে 
আমি-__ আমি কি করবে বুঝতে পারছি না । 
বিবেকানন্দ__সে কি ভাই, কেন শুধু শুধু ডাকাতি করবে? সৎ 
পথে চলে দেশের সেবা করো- দশের সেবা করো । 
রঘু-_তা ঠাকুর, তোমার মুখটা অত শুকনো কেনে | 
বিবেকানন্দ_-শুকনো ! আজ ছুদিন কিছু আহার হয় নি। বড় 
জল তেষ্টা পেয়েছে । 
০৪ রর তেষ্ট। পেয়েছে_তাইতো কি মুস্কিলে পড়লুম। 
দাঁড়া, দাড়া, কি করতে পারি দেখি। এতোকাল ডাকাতি 
করে কিন্তু তোকে দেখে এ আমার কি অবস্থা হ'ল? 
কিন্ত আমাদের ঘর যে অনেক দূর। কোথা থেকে খাবার 
পাই? কাছে পিঠেতো পুকুরও নেই। জল কোথা পাই? 
( ছুটিয়। বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিয়া! আদিল ) 
হয়েছে হয়েছে, মনে পড়েছে, এই আমার কৌচড়ে শশা 
আছে। এইটা তুই ততক্ষণ খা, আমি দেখি ঠাকুরের জন্যে 
কিছু জোগাড় করতে পারি কি না। (শশা দিয়া দ্রুত প্রস্থান) 
বিবেকানন্দ__( শশ! খাইতে খাইতে ) ঠাকুর তোমার কি অপার 
করুণা । এমন একটা জিনিস আমাকে দিলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা 
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ছুইই দূর হ'ল। ( বসিয়া শশা খাইতে লাগিলেন। খাওয়া 
শেষ হইলে ) আঃ এই সময় এক ছিলিম তামাক হ'লে বেশ 
হতো। (এই সময় কিষেণলাল মেথর গাঁজার কন্কে টাঁনিতে 
টানিতে প্রবেশ করিল ) হাঁ ভাই তোমার কক্ষেটা একটু দেবে, 
আমিও একটু স্থখ করে নি। 

কিষেণলাল-_নেহি মহারাজ, ইয়ে নেহি সেকৃতা। মায় ভাঙ্গি 
ক, মায় অস্থাৎ হুঁ । 

বিবেকানন্দ_তুমি ভাঙ্গি--অর্থাৎ মেথর! তবে থাক্‌ থাক্‌। 
আমার আর তামাক খেয়ে দরকার নেই। তুমি মেথর! 
( ঘৃণাভরে প্রস্থান করিতে উদ্ভত এমন সময়ে সন্যাসী ও 
মহাঁমায়ার প্রবেশ । কিযেণলাল এককোণে বসিয়া গাজা 
খাইতে লাগিল । ) 

সন্যাপী_সে কি বাবা, মেথরকে তুমি ঘৃণা কর? তুমি না 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেছো ? 

মায়াসে কিঃ তুমি বুঝি কিচ্ছু জানো না? সকলের মাঝে 
থে নারায়ণ আছেন তাও বুঝি জান না? 

বিবেকানন্দ_-ঠিক বলেছে! ছোট্র মা আমার। এ আমি কি 
করছিলুম ? গুরুর উপদেশ ভূলে মেথরকে ঘৃণা করে চলে 
যাচ্ছিলুম। ( কিষেণলালের দিকে ফিরিয়া, সন্গাপী ও মায়ার 
প্রস্থান) বন্ধু, আমি ফিরে এসেছি । কন্ষেটা একবার দাও । 
আমি একটু ওর স্বাদ গ্রহণ করি। 

কিষেণলাল-_নেহি মহার।জ, ম্যায় ভাঙ্গি হু" । 

বিবেকানন্দ__না না, আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। 


৫৩ 


চোর__আঁজ তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। আর কদিন এমনি | 
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তুমি ভাঙ্গি নও-_অছ্যুৎ নও-_তুমি মানুষ। সবার উপরে 
মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই । তুমি নরদেহে স্বয়ং নারায়ণ! 
( তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট হইতে কক্কে লইয়া 
পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে লাগিলেন। ) 
( দ্বিতীয় দৃশ্য ) 

[( গাজীপুরে উচু পাচিলে ঘেরা এক নির্জন গুহার মধ্যে 
পওহারীবাঁবার আশ্রম। গুহায় আলো আধারের সমাবেশ 
তাহারই এককোণে পওহারীবাবা গভীর ধ্যানমগ্ন। বাহিরে | 
ঝবৃট্টি হইতেছে ও ঝি“ৰি প্রভৃতি নানারকম পোকার ডাক ্ 
শোন! যাইতেছে । ধীরে ধীরে এক কুৎসিৎ দর্শন চোর গাচিল | 
টপকাইয়। ভিতরে প্রবেশ করিল । সময় গভীর রাত্রি।) | 


করে পারা যায়? তাই আজ এসেছি এই আশ্রমে । যা কিছু 
আছে হাতিয়ে নিতে হবে। সাধৃব্যাটাতো শুনেছি মৌণী। 
তার ওপর আজ ঘা ঝাড়জল হচ্ছে__আশ্রমে আর কেউ || 
নিশ্টয়ই জেগে নেই | সকালে উঠে ব্যাটারা দেখবে সব | 
চিচিংফধাক্‌। অনেক বড় বড় লোক তো আশ্রমে ভেট্‌ু নিয়ে ৃ 
আসে। কাজেই সোনাদানারও অভাব হবে বলে মনে হয় ৃ 
না। দেখ! থাক্‌, ভাগ্যে কিআছে। এই ঘে একটা কমগ্চলু | 
দেখছি । বাঃ, জিনিসটা তো! বেশ। এই চাঁদরটাতে সব | 
বাধি। ওটাকি? ঘড়াএটা তো নিতেই হবে। এটা | 
বেচে ছু পয়সা হবে। এ কাপডগুলোই কি এখানে পড়ে | 
থাকবে নাকি? কিন্তু গেরুয়া। গেরুয়া কাপড় বেচতে | 
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গেলে যদি ধরা পড়ি? না না বেশ করে গরমজলে কেচে 
নিলেই নিশ্চয়ই রং উঠে যাবে। কাজেই এগুণোও থাক। 
পুজোর থালাটাই বা বাদ যায় কেন? হা, কোশাকুশিতে 
নিতেই হবে। বাসন-কোসন, কাপড়চোপড তে। সব বাঁধা 
হলে। কিন্তু টাকা পয়সা কৈ? ঠাকুরের গয়নাগাটিই বা 
কোথায়? দেখি ওদিকটায়। এই তো সাধুব্যাটা বোমমেরে 
বমেআছে। এর আসনের নীচে নেই তো? (আসনের 
নীচে দেখিতে গেলে সাধু চক্ষু খুলিবেন ) 

পওহারীবাবা_কোন্‌ রে বেটা? (চোর পুটলি ঘাড়ে করিয়া 
পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু সাধুর গলার আওয়াজ পাইয়া 
পু'টলি ফেলিয়া পলাইলে সাধু তাহার পিছনে পুটলি লইয়া 
দৌড়াইলেন। পরে তাহাকে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ। পুটিলি 
দেখাইয়া ) এঠো! লে যাও বেটা (চোর ভয়ে নীরব ) ইয়েস 
চিজ আপকো জরুরৎ হায়, আপু কৃপা করকে মেহেরবাণী 
করকে লে যাইয়ে (চোর নীরব ) আপু মেরা অতিথি__ 
মেহ্রবাণী করকে ডেরামে আয়াএ সমুচা লিজিয়ে। (চোর 
তথাপি নীরব ) হাঁম্‌ মৌণী থা, আঁজ আঁপ কেউ মৌণী হো 
গিয়া £ দয়া করিয়েকুপা করিয়ে (চোরের পদধারণ ) 
আপ নারায়ণ_-আ।প হামরা নারায়ণ প্রভূ কুপা করিয়ে। 
(বিবেকানন্দের প্রবেশ ) 

বিবেকানন্ন__নমো নারায়ণায় | 

পওহারীবাবা নমো নারায়ণায় | 

বিবেকানন্দ-ঠিক বলেছেন সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন। 


[ডি 
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আপনি অতি উচ্চমার্গে উঠেছেন সাঁধুবাবা। ওহে তুমি 
(চোরকে ) এ সব নিয়ে চলে যাঁও। সাধুবাবা যখন নিজে 
হাতে তোমাকে সব দিচ্ছেন তখন তোমার ভয় কি? কিন্ত 
জীবনে আর কখনও চুরি কোর না, সংপথে থেকো, বাবার 
কৃপায় তোমার মঙ্গল হবে। (চোর কিছুক্ষণ দুজনের দিকে 
তাকাইয়। ভুজনকে প্রণাম করিয়! পুটিলি লইয়! প্রস্থান করিল) 


বিবেকানন্দ__আচ্ছা সাঁধুজী, তিতিক্ষা ক্যায়মে বনে মহারাজ ? 
পওহারীবাবাঁ_যন্‌ সাধন্‌ তন্‌ সিদ্ধি। আউর গুরুকো! ঘরমে 


নাওকো মাফিক্‌ পড়া রহো। 


বিবেকানন্দ__মহারাজ, আপনার কাছে যোগশিক্ষার জঙ্ে দীক্ষা 


নেবার ইচ্ছা হয়েছিল। আপনিও কাঁল রাজী হয়েছিলেন। 
কিন্তু কাল রাত্রে এক অছুৎ স্বপ্ন দেখি। আজ সারাদিন 
যতবার আপনার আশ্রমে আসবার চেষ্টা করেছি কে যেন 
আমার পা টেনে ধরেছে- কিছুতেই আমি আসতে পারি নি। 
আঁপনার কাছে সত্যেবদ্ধ। তাই এই গভীর রাত্রে, দারুণ 
দুর্যোগে আমাকে আসতে হয়েছে । 


পওহারীবাবা_ কেয়া, গোড় পাকাঁড়কে রাখা ? কেয়া ত।জ্জবকি 


বাং? 


বিবেকানন্দ__আঁজ্ঞে হী। যতবার আমি গুহাভিমুখে পা বাডিয়েছি 


অমনি কে যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছে। পা 
যেন আর নড়ে না সর্বশরীর অবশ_নিজের দেহটাকে 
ঘেন নিজে বইতে পারছি না । অন্তর থেকেও কে থেন বলে 
উঠলো- কোথা যাও? 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ৫৭ 


পওহারীবাবা--( হাসিতে হাসিতে ) গুরুকা কৃপা । আউর ন্বপনমে 
কেয়া দেখা ? 

বিবেকানন্দ__যখন আমি গাঁ নিদ্রায় মগ্র_সহস! দেখলুম, ঠাকুর 
এসে ধাড়িয়েছেন আমার সম্মুখে । কি পবিত্র, সৌম্য, নির্্মল- 
মৃত্তি_ প্রশীস্ত নেত্রে কি গভীর স্নেহ-কতই না করুণা, 
ললাটের দিব্য জ্যোতিতে যেন সারা কক্ষ আলোকিত হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দঘন মৃত্তির মাঝে কি এক নিবি 
বিষাদের ছায়! তার মুখমগ্ডলে। কি গভীর বেদনায় ছলইল, 
করছে ছুটি পদ্মপলাশলোচন। অভিমানভরা বেদনীভরা কণে 
যেন বলছেন-- ওরে আমাকে ঠেলবি কোথায়? আমি তোর 
ধার্্ম-_আমি ঘে তোর মর্মেআমি যে তোর প্রতি নিঃশ্বাসে 
প্রশ্বাসে। আঁচম্বিতে আমি বলে উঠলুম_না নাঃ এ হতে 
পারে নানা না না তোমার চরণ ছাড় এ দাপ কোথাও 
যাবে না যেতে পারে না। আমায় ক্ষমা কর। আমায় 
ক্ষমা! কর ঠাকুর-আমি যে ঘোর অবিশ্বাসী-আমি যে 
মহাঁপাতক। 

পওহারীবাবা-( হাসিতে হাসিতে ) আও বেটা, ইধার আও। 
দেখো তোম্হারা সাম্নেমে। : ( বিবেকানন্দ দেখিলেন 
একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ) 

বিবেকানন্দ__ একি, একি, এ কার ছবি? 

পওহারীবাবা- ইয়ে সাক্ষাৎ ভগবানকা অবতীর। ( বিবেকানন্র 
স্থির দিতে সেই ছবির দিকে তাঁকাইয়। রহিলেন, তাহার 
ছুইচক্ষে ধারা বহিতে লাগিল ) 
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বিবেকানন্দ__আমার বে সন্দেহ কিছুতেই মিটতে চাইছিলো না 
ঠাকুর! তাইতো! তুমি এই মহাজ্ঞানী মন্লযাসীর মুখে জামাকে 
শুনিয়ে দিলে_ তুমিই সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার! ঠাকুর, 
ঠাকুর, আমায় ক্ষম! কর ঠাকুর। আমার প্রণাম গ্রহণ 
কর প্রতু। ] 


তৃতীয় দৃশ্য 

( আলোয়ারের দেওয়ান রাজচন্দরজীর কক্ষ। সাহেবীবেশে মহারাজ 

মঙ্গলসিং, দেওয়ান রাজচন্দুজী ও কয়েকজন পার্দদ। দেওয়ালে 

কয়েকটি ফটো, তাহার মধ্যে একখানি মহারাজের | বিবেকানন্দ 

ও নুরমহম্মদের প্রবেশ। ময় প্রভাত |) 

রামচন্দরজী__ আনুন স্বামীজি, আজ আপনি আমার অতিথি। 
আপনি আসন গ্রহণ করুণ। আপনাকে দেখবার জন্য এ 
রাজোর মহারাজ! আজ আঁমার কুটিরে স্বয়ং উপস্থিত 
হায়ছেন। কি আহার গ্রহণে ইচ্ছে করেন ? 

বিবেকানন্দ দেখুন, আমি পরিব্রাজক। সারা ভারতবর্ধকে 
দেখবো চিনবে! বলেই দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
আঁমাকে যদি আশ্রয় দিতে চান তো আমার সঙ্গী এই 
ভদ্রলৌকটিকেও অতিথিবূপে স্বীকার করতে হবে। 

রামচন্দ্রজী_সে কি কথা স্বামীজি? ওনে পিয়োনও থে 
মুসলমান্‌ ! 

বিবেকানন্দ__সুসলমান্‌! মুসলমান কি মানুষ নয়? থে ভগবান 
আপনাকে আমাকে গ্্ট করেছেন তিনিই কি ওকে 
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করেন নি? ইনি আমাকে বহুদূর হ'তে পথ দেখিয়ে নিয়ে 
এসেছেন। দয়া করে মুসলমান বলে যেন একে হোটেল 
দেখিয়ে দেবেন না । আর যদ্রি নিতান্তই আমার এই বন্ধুটিকে 
আশ্রয় দিতে না৷ চান্‌ তাহলে বলুন, আমি অন্যত্র যাই। 
পথের ধারে থাকবো তবু আমার সাঁথীকে পরিত্যাগ করতে 
পারবে। না । আমার গেরুয়ার অপমান করতে পারবো না। 


রামচন্দ্রজী_দয়! করে আপনারা দুজনেই আসন গ্রহণ করুন| 
মঙ্গলসিং_ আচ্ছা স্বামীজি, আপনি গেরুয়া পরেন কেন? 


বিবেকানন্দ গেরুয়া দরিদ্রের ভূষণ । আমি যদি সাধারণ কাপড় 
পরতীম, ভিক্ষুক এসে আমার কাছে ভিক্ষে চাই'তা । বুঝতো 
1 গে আমিও একজন ভিক্ষুক । নিজের কাছে কতো! সময় 
একটা পয়সাঁও থাকে না, কি করে মেটাতাম্‌ তাদের প্রার্থনা ? 
একজন চাইবে অথচ আমি দিতে পারবো না এ তাবতেও 
পারা যায় না। তার চেয়ে এই গেরুয়াই ভাল, গেরুয়াই 
স্পষ্ট। কেউ আঁর চাইবে না কাছে এসে । ভাববে এতে। 
আমাদেরই মত একজন, আমাদেরই মত দীনহীন। ভিখারী 
কি ভিখারীর কাছে ভিক্ষে চায়? 


মঙ্গলসিং_--শুনতে পাই আপনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডতিত। ইচ্ছে 
করলেই তে! অনীয়াসে বোজগার করতে পারেন, তবে এমন 
ছনছাঁড়ার মত ভিক্ষে করে বেড়ান কেন ? 


বিবেকানন্দ-(হাসিরা ) শুনতে পাই আপনি একটা রাজোর 
শাসনকর্তা । ইচ্ছে করলেই তে! অনায়াসে প্রজার হিতসাধন 
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করতে পারেন, তবে এমন উন্মাদের মত সাহেবিয়ানা করে 
বেড়ান কেন ?. 

রামচন্দ্রজী__মহাঁরাজ-_ 

মঙ্গলসিং_( হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া ) কেন 
বেড়াই? আমার খুসি। 

বিবেকানন্দ_আমারও সেই কথা । আপনার খুসি সাহেব সেজে, 
আমার খুসি ফকির সেজে । 

মঙ্গলসিং_কিন্তু যাই বলুন, ঘুপ্তিগূজা আমি বিশ্বাস করি না। 
আপনি করেন? 

বিবেকানন্দ_করি। 

মঙ্গলসিং__কাঠ, মাটি, পিতল, পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন? 

বিবেকানন্দ_(দৃট়ম্বরে ) ভাবি। 

মঙ্গলসিং__( পরিহাস স্বুরে) আমি ধে ভাবতে পারি না, আমার 
কি উপায় হবে ? 

বিবেকানন্দ__ভাববেন না। (দেওয়ালের দিকে তাঁকাইয়া ) ওটা 
কার ফটো? 

রামচন্দ্রজী-_আঁমাদের মহারাজের । 

বিবেকাঁনন্দ_-ওটাকে নামিয়ে আনুন তো'। (একজন ফটোটি 
নামাইয়। তাহার হস্তে দিল) দেওয়ান, এটার ওপর থু 
ফেলুন। (সকলে হতবুদ্ধি হইয়া স্থির হইয়া রহিল ) ফেলুন 
থতু-_মারুন লাথি। কেন সক্কোচ হচ্ছে? সক্কোচ কিসের? 
এতো এক টুকরো একটা কাগজ । এতে থতু ফেলতে 
আপত্তি কি? 
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র/মচন্্রজী-এ কি বলছেন স্বামীজি? এ যে মহারাজের 
প্রতিচ্ছবি । 

বিবেকানন্দ_তাতে কি? এতো! একখান। কালিমাখা কাগজ, এর 
মধ্যে মহারাজ কোথায়? এতে থ,তু ছিটোলে থুতু তো 
কাগজেই পড়বে, মহারাজের গায়ে পড়বে না। তবু থু 
ফেলছেন না কেন? ফেলছেন না এইজন্তে ঘে এ মহারাজের 
ছাঁয়া। একে দেখলে মহারাজকেই মনে পড়ে। একে 
কলঙ্কিত করলে মহারাজকেই অপমান করা হয়। তাই এ 
শুধু পটে আকা ছবি নয়__ শুধু কালিমাখা কাগজ নয়, এ 
ছ্মুবেশী মহারাজ। (মহারাজের দিকে তাকাইয়া) এক 
অর্থে আপনি এতে বর্তমান। আঁপনি নেই বলে একে ছিন্ন 
করা যাঁয়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার 
ভক্ত সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে, প্রণাম করে। তেমনি 
প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা, অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। 
আমরা কি আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে পুজা করি 
ভগবানকে ! আপনার ভক্ত সেবকেরা কি কাগজকে শ্রদ্ধ৷ 
করে, কাগজের মাধ্যমে শ্রদ্ধা করে আপনাকেই । 

মঙ্গলসিং₹( প্রণাম করিয়া) আমায় ক্ষমা করুণ স্বমীজি। চলুন 
আমার প্রাসাদে । 

বিবেকানন্দ-যেতে পারি এক সর্তে। 

মঙ্গলসিং_বলুন, কি আপনার সর্ত? 

বিবেকানন্দ__ শুধু ধণীর! নয়, শুধু গণ্যমান্ের দল নয়, অধম অক্ষম 
দিনদরিদ্রেরাও যদি আসতে চায় আমার কাছে, দ্বার খোলা 
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রাখবেন তাদের জন্যে । নিবি্ববাদে আসতে দেবেন সকলকে । 
অশন-বসন নেই তো না থাক্‌, সকলের অবারিত দ্ধার। বলুন 
রাজি? 

মঙ্গলসিং_রাজি। 

বিবেকানন্দ__আঁপনাঁর মঙ্গলসিং নাম সার্থক করে তুলুন আঁজ 
থেকে। আম্মন মহারাজ । 

নূরমহম্মদ_ন্বামীজি, এতক্ষণে আমি বিন্ময়ে অবাক হয়ে আপনাকে 
দেখছিলুম এবং আপনার কথা শুনছিলুম। আমি কোনদিন 

ভাবতেও পারিনি যে হিন্দুধন্ম এতো উদার। একজন 

অপরিচিত মুসলমান সঙ্গীকে আপনি ত্যাগ করতে পারলেন 
না। যেধন্ম এতো উদার, যার সাধু এতো মহান্, সে ধর্ম 
সম্বন্ধে আমাকে জানতেই হবে। 

বিবেকানন্দ_ভুলো না বন্ধু, আমরা ভারতবাসী_ হিন্দু মুঘলমান 
একই মায়ের ছুই সন্ভান। 

নুরমহম্মদ__ভুলবে। না স্বামীজি। আজ থেকে আমি ভারতবাসী। 
ভারত আমার মা, হিন্দু আমার ভাই। জীবনে বনু অনাচার 
করেছি__বু পাঁপ করেছি_মহাপাতকী আমি। যবন বলে, 
ঘণাভরে আমাকে দূরে ফেলে দেবেন না গুরুদেব । পদাশ্রয়ে 
একটু আশ্রয় দিন। (পদধারণ) আমাকে দীক্ষা দিন। 
আমি আপনার শ্রীচরণের দাস। 

বিবেকানন্দ-_এখন তে| ত| হয় না ভাই। এখন আমি পরিব্রাজক। 
তুমিও আমার সঙ্গে চলো । দেশে ফিরে তোমাকে দীক্ষা 
দেব। ওঠো পাঁয়ের তলায় কেন? (উঠাইয়া) তোমার 


বিপ্রবী বিবেকানন্দ ৬৬ 


স্থান তে পায়ের তলায় নয়__তোমার স্থান এই বক্ষে। 
(আলিঙ্গন) তুমি আমার ভাই। 
চতুর্থ দৃশ্য 

( দক্ষিণেশ্বরে সারদামণির কক্ষের বহির্ভাগ । ভিতরে একটা দরজা 

দেখা যাইতেছে । ঝশটা হাতে কেবলরামের প্রবেশ সময় 

প্রভাত |) 

কেবলরান নোংরা আমার সয় না বাপু। আর এ পোড়া ছাশের 
লোকগুল[ন্ও হইসে তেমনি নোংরা । মার ঘরের সামনে 
করসে ঘেন আস্তাকুড়। আজ সাফ করমু তবে আমার শাম 
কাবলরাম। দ্াাবতা আমার যাবার সময় কইয়া গ্যালা__ 
দ্যাখ, আমার মাকে দ্েখিস্‌-_মার যেন কোন কষ্ট ন। হয়। 
আরে আমি দেখবে। না তে কি দেখবে এই সব আনন্দ প্টনের 
দল-_গেরুয়া পইরা ঘুইবা বেডাইবা না মাকে দেখবা ? ভু, 
আজ সব সফ্‌ করমু। (ঝাঁট দিতে লাগিল) কে র্যা, 
এহন এহাঁনে আসিস্‌ নাঁ। ইসে, বলি কথাডা কি শুনতে 
পারসস্‌ না? আরে মলো তবু এগিয়ে আসে? যা হয় 
কপালে, আঁজ তবে সব বিটলে ভক্তদের ঝে”টিয়ে বিদেয় 
করমূ। (ঝাট। লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইলে ঘোমটা দিয়া 
ক্ষান্তমণির প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর 
আসিয়া পড়িল) তবে আজ তোদেরই একদিন কি আমারই 
একদিন। ওমা, এথে ক্ষেন্তী_ক্ষান্তমণি (হাত হইতে ঝট 
পড়িয়া গেল, 


বা 
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্ষান্তমণি--আ মরণ তুমি-_তুমি এখানে বণাট্‌ দিয়ে মরছে! ? বলি 
বাড়ীতেতো কুটোটি নেড়েও দেখো না। আর এখামে কি 
ঝাড়দারের চাকরী নিয়েছো ? 

কেবলরাম_-আরে তুমি বোজঝনি গিন্নী-ইসে-_ 

ক্ষান্ত__রাখো তোমার ইসে আর ইসে। সংসারের একটা কাজ 
করতে পাঁরো না, আর যত সব মেথর; মুন্দোফরাস্‌ জমাঁদারের 
কাজ করতেও লজ্জা করে না? আ মরণ! 

কেবলরাম__আহা হা চটো ক্যান্‌, চটে! ক্যান? তা গিশ্ী, তুমি 
এখানে কি মনে কইব্যা ? আর আইলাই বা! ক্যামনে_ কেডা 
তোমায় আনসে ? 

্ষান্ত__-আমি এসেছি মা কালীর পূজো দিতে । 

কেবলরাম-_ম। কালীর পূজ। দেব! তুমি? সববনাঁশ,! 

্ষান্ত__ম1 ভবতারিলীর পুজো দোব তাঁতে আবার সর্ববনাশটা কি 
রকম? আ মরণ! 

কেবলরাম-_সববনীশের আঁর বাকী রইলে। কি? ওরে আমার কি 
হবে রে-আমি কোথায় যাবো রেরআমার যে সববনাশ 
হ'ল রে 

দ্ষান্ত__আ| মরণ, বলি টেঁচাচ্ছে! কেন? এই সকালবেলা ষাঁড়ের 
মতে! চিৎকার করছে। কেন ? 

কেবলরাম_-আরে আমার একটামাত্র ইস্ত্রি সেষে বৈকুণঠে চলে 
যাবে রে! আমার কি হবে রে! আমার এ সব্বনাশ হলো! 
কেনরে? গ্াবতা তুমি কোন দূরদেশে চলে গেলে-_একবার 
দেইখ্য। যাও, তোমার ক্যাবলরামের কি হ'ল রে 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ৬৫ 


্গাস্ত-_আ মরণ ! শুধু শুধু চেচাচ্ছো কেন? বলি সকাল বেলায় 
কিছু চড়িয়েছে। নাকি? 

কেবলরাম-কি যে কও গিন্নী? বলি মা কালীর পুজো করলে কি 
আর কেউ এই আঁমাগে। ইহ জগতে বাইচ্যা থাকে? সে তো 
স্বর্গে যাবে গো। তার লাইগ্যা তো বৈকু্ণ থেকে রথ 
আসবে গো। 

ক্ষান্ত-আ মরণ! এবলেকি? একবার পুজো করলেই অমনি 
বৈকুষ্ঠে চলে যাবে । আরে সে ভাগা কি আর আমার হবে 1 
তাহলে আর তোমাকে নিয়ে জলে পুড়ে মরবে কে? 

কেব্লরাম_আরে কও কি গিনী? ঠাকুর কইছেন একবার মার 
নাঁন করলেই ভবসিন্ধু পার হওন যায়। আর তুমি কি না 
সেই বেটির পুজ। করবা? দেখতাছ না কি ভয়ঙ্করী চেহারা ? 
গলায় মুগ্ডমালা । হাতে খড়গ মুখ হ'তে রক্ত ঝরে পড়ছে 
কি ভীঘণ। উান ঘারে কূপ। করেন তাকে একেবারে স্ববংশে 
সারেন। আরে হুন নাই-শুত্ত নিশুস্ত দৈতাদুটো কি 
আরামেই না বাস করতাছিল-_এ ছুটোকে ধইর্যা একেবারে 
ক্যাচাং। আরে তুই মেয়েমাম্ুষ। তোর এসব যুদ্ধটুদ্ধ কেন রে 
বাপু আর স্বুরথ রাজাটা। রাজ্য খুয়াইয়া বনে বনে 
ঘুইর্যা বেড়াইল। ও বেটির নাম মুয়ে আনিস্‌ না গিন্ী_ 
এহনি মরবি। আর তা না হইলে কবে কোথায় দেখস্‌ স্বামীর 
বুকে পা দিয়। স্ট।ংটা প্রা নাচতাছে আনন্দে অট্হাস্ত কইরা। 
একি যে সেদেবতা। এ স্বয়ং চামুণ্ডা রাক্ষপী মা আমার 
সব্বনাশী | 

৫ 
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ক্ষীন্ত_আ মরণ! এধে মার নিন্দে করে। যে মুখে মার শিন্দে 
করছিস্‌ সে মুখ যে একেবারে খসে যাবে । যোমের অরুচি ! 
আ মরণ! | 

কেবলরাম-_নিন্দ। আবার কোনখানড1! এইটাই সংস্কৃত কইর্য। 
কই তাহলেই স্তব হইয়া উঠবো । তা যাই কওনা গিশ্নী। 
তোরে আমি এ চামুণ্ড বেটির পুজা করতে কিছুতেই দিমু না। 
শেষে কি আমি বিধবা হমু? আরো তেত্রিদ্‌কোটি গ্াবতা 
আছে যারে ইচ্ছা যায় তারে পুজা কর কিন্তু এই বেটির পূজা 
আমি কিছুতেই করতে দিমু না। (তাহার হাত জোর করিয়া 
ধরিল। ) ” 

ক্ষান্ত-_আরে একি পাগল হয়ে গেল নাকি? আমার এমন সোয়ামী 
শেষে কি পাগল হয়ে গেল। মামা 

কেবলরাম__কিছুতেই আমি তোরে কালীঘরে যাইতে দিমু না। 
দেখি ক্যামন কইর্। তুই যাস? এই আমি এহানে শুয়ে 
পড়লাম, পারস্‌ যদি আমার বুকের উপর প| দিয়া কালী হইয়া 
কালীঘরে যা । (শুইয়। পড়িল ) 

ক্ষান্ত-_ওগো আমি কোথায় যাব গো? আমার সোয়ামী যে 
একেবারে পাগল হয়ে গেল গো- (বসিয়া পড়িয়া পা 
ছড়াইয়৷ কীদিতে লাগিল। ভিতরের দরজ। দিয়ে সাঁরদামণির 
প্রবেশ |) 

সারদাঁ_কি হয়েছে এখানে, এতো! টেচামিচি কেন? 

কেবলরাম-_( উঠিয়া ) কিছু হয় নাই মা। এই আমার ইস্ট 
এসেছে-কয় কালীর পূজ1 করমু। তা আমি কইছি__কালীর 
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পুজ। কইর্য! কি হইবো তারচেয়ে আমার গ্ভাবতা কয়__আমার 
জ্যান্ত ছুগগাঁ_সেই জ্যান্ত ছুগগা আমার মার পুজা কর। 
দেখ ক্ষেন্তি, তোর সাঁমনে আমাগো! মামীকে প্রণাম কর, 
তোর সব ছুঃখু দূর হইবো । (ক্ষীন্তর প্রণাম । ) 

সারদ|-_থাঁক্‌ মা থাক্‌, সাবিত্রীসমানা হও। তুমি বুঝি আমার 
রামের বৌ? তা বেশ লক্ষী বৌ তো। চলো মা 
ভেতরে বসবে চলো । তা তোমাদের কিসের ঝগড়া 
হচ্ছিল মা? 

ক্ান্ত-_এ ও বলছিল থে মাকালীর একবার পুজো! করলেই নাকি 
বৈকুণ্ঠে চলে যায়। আরো কতসব নিন্দে করছিল । 

সারদা_ওটা ঘে আমার পাগল ছেলে । ওর মত ভক্ত হয় না। 
ওর বিশ্বাস মা কালীর নাম করলেই ভবসিন্ধু পার হওয়া যায়। 
ও ঠাকুরের কথা পূর্ণ বিশ্বাস করে । নরেনকে বলে দেবতা । 
ওর মতো কিছেলে হয়? তা এসো মা তুমি ভেতরে, আজ 
আর আমার মাকে না খাইয়ে ছাঢ়ুছি না। ঠাকুরের প্রসাদ 
খেয়ে তবে যাবে । (হাতে একখানা চিঠি লইয়া শশির 
প্রবেশ |) 

শশি--না আপনার একখানি চিঠি এসেছে | 

সারদা _আমার চিঠি, কে লিখেছে ? 

শশি-_কি জানি। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের 
নরেনের লেখা । | 

সার্দা-আমার নরেন লিখেছে? দাও দাও আমায় দাও। 
কতদিন নরেন আমার কোলছাড়া। ও যে ঠাকুরের কাজ 
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করতেই এসেছে_ওকি আমার কাঁছে বনে থাকতে পারে, 
না আমিই ওকে ধরে রাখতে পারি ? ( চিঠি খুলিয়! ) তুমিই 
জৌরে জোরে পড়তে শুনি কি লিখেছে । কেমন আছে 
শশি-_( চিঠি পাঠ ) মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলে শতকোটি প্রণাম 
গৃরর্বক নিবেদনমিদং। ভারতের শেষপ্রান্তে অবস্থিত 
কন্তাকুমারিকা হইতে পত্র লিখিতেছি। কাল আমার জীবনে 
এক আশ্চর্য ঘটন। ঘটিয়াছে-_আশ্চধধ্য ঘটনা না বলিয়। 
তাহাকে আন্চধ্য উপলব্ধি বলিলে বোধহয় ঠিক হইবে। 
কন্যাকুমারির বেলাভূমিতে সৃধ্যাস্তকালে বসিয়াছিলাম। 
সম্মুখে অনন্ত বারিধি-__পশ্চাতে বিরাট মহাদেশ ॥ মনে মনে 
চিন্তা করিতেছিলাম-_ বেদান্তবাদী সন্নাাসী আমি, তপস্তাবলে 
মোক্ষলাভ করিলেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা স্বার্থক হইবে ] 
ইহাই কি আমার জীবনের চরম কথা? এই যে বিরাট 
জরাজীর্ণ দ্রেশ, ] স্বর্গাদপি গরিয়সী এই জন্মভূমির নিকট 
আমার কি কোন খণ নাই। তাঁহার প্রতি কোন কর্তৃবা নাই 1 
| না, না, স্বর্গ আমি চাহি না, নিজের মোক্ষও আমি চাহি 
না, দক্ষিণেশ্বরের শিক্ষা তাহা নহে। আমার মাতৃভূমির 
সেবায় আমি আয্মোৎন্বর্গ করিব, আমার কোটি কোটি 
দীনৃঃখী স্বদেশবাসীর জন্য আত্মবলি দিব। ঠাকুরের ভাবধারা 
জগত্ময় প্রচার করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
হৃদয়ের মধ্যে এক বিপুল শক্তির চাঞ্চল্য অনুভব করি। | 
আমার বন্ধুর। বলিতেছে থে আমেরিকায় ধন্মমহাসভায় আমার 
হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। কিন্তু কিরূপে তাহা 
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সম্ভব হইতে পারে? 'আমি এক ক্ষুদ্র ভারতবাঁপী। কখনও 
বক্ততা করি নাই, কিরূপে সেই বিরাট গুণিজনের সমক্ষে 
বক্তৃতা করিব? কে আমাকে পথ দেখাইবে-কে 
আমার সহায় হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
সন্ধা। সমাগত হইল । হঠাৎ দেখিলাম শ্রীরামকৃষ্জদেব দিব্য- 
দেহে সমুদ্রকুল হইতে বিস্তীর্ণ সলিলোপরি পদব্রজে অগ্রসর 
হইতেছেন এবং তীহাকে অনুসরণ করিবার জন্য হস্ত সন্কেতে 
ইঙ্গিত করিতেছেন। এইরূপে আমার সমস্ত দ্বিধা) সক্কোচ, 
সন্দেহ বিদুরিত হইল। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর আদেশ ও 
আশীব্বাদ বাতিত সুদূর বিদেশে যাওয়া কোনক্রমেই কর্তবা 
নহে। তাই পুত্র অনুমতি চায়__সায়ের আশীব্ধাদ ভিখারী। 
গ্রণতঃ নরেন। 


সারদাঁনরেন আমার এামেরিকা যাবে, আমার অনুমতি চেয়েছে? 
মায়ের প্রাণ কেমন করে বিদেশে-মতদুরে যেতে দিই ? 
কিন্তু যেতে ওকে হবেই-ঠাকুরের কাজ । শশি, তুমি বাবা, 
আমার নামে নরেনকে একখানা চিঠি লিখে দাও- আমি 
অনুমতি দিস্চি_ও যেন দেশের কাজে বিদেশে ঘুরে 
আসে। ঠাকুর সব সময়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন । 

কেবলরাম-কি মজা । ছ্যাবতা বিলেত যাইবো । আমি এহনি 
যাই সবাইকে বলতে হবে_গ্ভাবতা আমার বিলেত যাইবো 
__হাঁঃ হাঁঃ কি মজা (বেগে প্রস্থান) 
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পঞ্চম দশ্য 

( খেতুড়ীর মহারাজের প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষ! মহারাজের 

সহিত কয়েকজন মভাসদ বসিয়া আছেন। রাজনর্তকী লছ্মীবাই 

নৃত্যের জনয প্রস্তুত। মাঝে মাঝে ইংরেজ রেসিডেষ্ট টমাস্কে সুরা 

পরিবেশন করিতেছে । সময় রাত্রি) 

টমাস্‌_মহারাজ, টোমার বাইজী বত আচ্ছা আছে_ বহু 
খুপসুরৎ আছে। নাচাগানা সুরু হ'ক এবার। 

মহারাজা__আঁপনি তে! জানেন আজ কিসের এই উতসব। আমার 
গুরুজী কাল রাজধানীতে এসেছেন। সেবার ধখন এসেছিলেন 
তিনি আশীবর্ধাদ করে গিয়েছিলেন আমার পুত্রসন্তান হবে 
তারই কৃপায় আজ আমি পুত্রের পিতা। তিনি শীতই 
আমরিকা যাবেন । অনেক কষ্টে দেওয়ান জগমোহন তাকে 
কয়েকদিনের জন্য এখানে ধরে আনতে পেরেছেন। তিনি 
পাশের ঘরে বিশ্রাম করছেন। জগমোহন তাকে নিয়ে 
আসবে । তবে লছমীবাই, এবার তোমার হৃত্য সুরু 
করো । এমন নাচ দেখাবে যেন স্বামীজি মুগ্ধ হ'ন। 

লছৃমী-_আমার কন্ুর হবে না। (নৃত্য আরম্ত হইল। কিছুক্ষণ 
নৃত্য চলিবার পর হঠাৎ বিবেকানন্দ প্রবেশ করিলেন ও 
তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল )) 

জগমোহন-_ [প্রবেশ] মহারাজ, স্বামীজি বল্লেন_ নাচ, দেখবার 
তীর সময় হবে না। 

লছমী__ আমি পতিতা_ পক্ষে আমার জন্ম, তাই বুঝি স্থামীজি 
এসেও ঘৃণীভরে ফিরে গেলেন। আমি মহাপাতকী। কিন্ত 
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ঠাকুর, তুমি-তুমিও আমাকে ঘৃণা করবে ? তুমিই তো বিষ 
দিয়েছে, কাজেই বিষ উদগীর্ণ করবো না তো কি করবো ? 
(স্থিরভাবে বসিয়া তানপুরা লইয়! টু-টাং করিতে লাগিল ) 

টমাস্‌-_বা%, বাইজী বাঃ, টোমার নাচ দেখিয়া হামি মুগ্ধ হইয়াছি। 
এই লও তোমার ইনাম । (টাকা ছু'ডিয়া দিল ) 

মহাঁরাজ--তাইতে। জগমোহন, গুরুজী চলে গেলেন? তাঁরই জন্য 
আজকের উৎসব । তিনি না এলে যে সবই বৃথা । নাঁচগাঁন যদি 
তার ভালো না! লাগে তো তান্ত কিছু বাবস্থা কর! দরকার । 

টমাস্‌-টোমরা এই স্বামীজিকে হইয়! বুট বাঁঢ়াবাঁড়ী করিতেছে । 
এটো সুন্দর নাচট! টোমরা মাটি করিয়া দিলে । (বিবেকানন্দের 
প্রবেশ ) 

বিবেকানন্দ__-আপনাদের নাচ মাটি হয়ে গেল বলে সত্যিই আমি 
ছুঃখিত। 

মহারাঁজ-_আস্থন, আম্মুন গুরুজী | আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা 
করে আছি । আসন গ্রহণ করুন ন্বামীজি। (টমাস্‌ উঠিয়া 
সেক্হাণ্ড করিল) | 

টমাস্_-099০90 6৮1010১5401], ] 2107 £10 ০ 10661 
00 10616, 

বিবেকানন্দ__3০ [ £]7. কাল সকালেই আমাকে বন্ধে থেতে 
হবে। 

মহারাজ__কালই ? | 

বিবেকানন্দ__আপনি তে। জানেন কদিন পরেই বন্বে থেকে আমার 
জাহাজ ছাড়বে। 
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টমাস্হানি শুনিয়া বট, স্ধী হইলাম_-আপনি সিকাগে! 
যাইতেছেন ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্তা। হামি সদাশয় 
বুটিশ গভর্ণনৈষ্টকে বলিয়া আপনার জন্য একটা গ্রাণ্, করিয়া 
দিব। 


বিবেকানন্দ ধন্যবাদ, আপনাকে এবং আপনার সদাশয় সরকীর 
বাঁহাদুরকে। আমার তার প্রয়োজন হবে না। আপনাদেরই 
বাইবেল বলছে-_1 19 0851৫1 101 ৪ 021076] 10 £০ 
001০0901006 6৮০ 019, 17600101121) 101 ৪ [101)- 
121) 10 61001 1010 1016 101)0001। 01000, আমার 
খরচের জন্য মহিশুর, খেতুড়ী, জয়পুর, রামনাঁদ, আলোয়ার ও 
কাশ্মীরের মহারাজের এবং অন্যান্য বনু ধনী আমাঁকে বলে 
ছিলেন, কিন্তু সবই আমি প্রত্যাখান করেছি । দরিদ্র 
ভারতের প্রতিনীধি আমি, আমি যাবো হিন্দুধর্মোর প্রাতিভূরূপে, 
কাজেই আমার পাথেয়ের বাবস্থা করেছেন আমার মাড্রাজী 
বন্ধু আলাসিঙ্গা পেরুমাল ও দক্ষিণভারতের জনগণ তাঁদের 
সে ভালবাসার দান, স্নেহের দান আমি কি গ্রহণ না করে 
পারি? ( জগমোহন উঠিয়া একধাঁরে র্গিত বুমূলা ও 
আলখাল্লা ও সেইরূপ মূলাবান পাগড়ী স্বামীজিকে দিল ) 

জগমোহন- গ্রহণ করুন স্বামীজি, গ্রহণ করে আমাদের কৃতাথ 
করুন। 

বিবেকানন্দ_-ওকি, ওকি, আমার যেমন তেমন একটা গেরুয়া বন 
আর-__ 

জগমোহন-_থাক্‌, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপণার ঘা 
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প্রয়োজন তা আমি জানি। তাছাড়। মহারাজের আদেশ 
অমান্য করবার সাহস আমার নেই। আপনি রাজগুর-__ 
রাজগুরুর যোগ্য বেশেই আপনাকে যেতে হবে । (জগমোহন 
তাহাকে নূতন বেশে সাজাইতে লাগিল 1) 
মহারাজ-_আর এই সামান্য অর্থও গ্রহণ করুণ। শিষ্ের ভক্তি- 
অধ্য গুরুর নিতে কোন দোষ নেই, এতো! আর আপনার 
নিজের জন্যে নয়__বিদেশে দরকার হতে পারে দেশেরই 
কল্যাণে । ( অতি করুণন্ুরে লছমীবাই গান আরম্ভ করিল) 
গান 
লছমী-_ গ্রু মেরো অওগণ চিত না ধরো 
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো। 
এক লোহ পুজামে রহত হৈ 
এক রহে ব্যাধ খর পরো । 
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোর 
হুঁ এক কাঞ্চন করো । 
ববেকানন্দ__(গান শেষ হইলে আপন মনে) প্রভু, আমার 
দৌষ ধরো না। তুমি তো সনদশী। স্গর্শনণির অন্তর 
দ্বিধাহান, সেসব লোহাকেই সোনা করে, সে পূজার ঘরের 
অন্ত্রই হ'ক বা ব্যাধের হাতের খড়গই হোক। তা হ'লে 
আমাকে কেন তুমি কৃপা করবে না? আমি কলঙ্কী বলে 
তুমি কেন কৃপণ হবে? (কিছুক্ষণ পরে) এআমি কাঁকে 
ঘণাভরে পারত্যাগ করতে চেয়েছি ? এ গায়িকা কি ঈশ্বরের 
গ্রতিচ্ছায়৷ নয়? আমার এখনও ভেদাভেদ? আমি সন্ন্যাসী 
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আর ও পতিতা? এই আমার সবর্বভূতে ত্রক্গনুভূতি ? 
মা, মা১তুমি আমায় ক্ষমা করো । 

লঙ্মী--( প্রণাম করিয়া) এতক্ষণে আপনি আমার অভিমান 
ভেঙ্গে দিয়েছেন স্বামীজি। বড অভিমানে কেঁদে কেদে 
ঠাকুরকে বলছিলুম-এ কি হল? আমার কি অপরাধ ? 
পঞ্কে জন্ম__সেওকি আমার অপরাধ? জন্মতে৷ কারও অধীন 
নয়? তবে কেন সংসারত্যাণী সন্াসীও ঘুণাভরে আমায় 
প্রত্যাখ্যান করলেন-_-তবে কি আমার প্রণামও দেবতা গ্রহণ 
করবেন না? আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন (আবার 
প্রণাম )। 

বিবেকানন্দ _ওঠো মী, তুমি আজ আমার চোখে আদ্গুল দিয়ে 
নতুন করে শিক্ষা দিয়েছো, তুমি যথার্থই আমার মা, আমার 
গুরু--আমার গ্রণমা | 


তৃতীয় অঙ্ক_ 
প্রথম দৃশ্য 

(বরানগর মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমগ্তলী বসিয়া আছেন। 
গিরীশের প্রবেশ । সময় প্রভাত ) 
শশি__ এসো গিরীশ এসো। 
রাখাল-বহুদিন বাদে তুমি এদিকে এলে_ 
গিরীশ-__আর ভাই নরেন আমেরিকা চলে যাবার পর আমার কেন 

যেন আর ভাল লাগেনা । আমি তো আর তোমাদের মৃত 
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শুকনো কাঠ নই__আমার মধ্যে এখনও একটু আধটু মায়া 
মমতা আছে বই কি। 

রাখাল-_-একথাটা তোমার ঠিক হ'ল না ভাই। সন্যাসী হয়ে 
সংসার ত্যাগ করেছি সত্য কিন্তু মায়া মমতা কি একেবারে 
কাটিয়ে ওঠা সম্ভব? সেকি সকলে পারে? 

বাবুরাম__নরেনও পারে নি। সেবার ওর ছোটবোনের আত্মহতার 
খবর শুনে ও একেবারে ছোটছেলের মত কেঁদে সারা হলো । 

গিরীশ-_এঞ্যামেরিকা থেকে কোন চিঠি তোমরা পেয়েছো কি? 

নিরঞ্জন-হা, সেই একখানা চিঠি এসেছিল রাখালের কাঁছে। 

গিরীশ-তাই নাকি? তা মহারাজ, একটু শুনতে পাই না? 
সিকাগোর ধর্মমহাস্ভায় কিহল? গ্যামিরিকার যেতেই 
নিশ্চয়ই খুব অভ্যর্থনা পেয়েছিলো ? 

শশি-_না ভাই, ভাগ্যের দোষে প্রথমে অত্যান্ত কষ্টের মধ্যে 
সিকাগোতে তাকে থাকতে হয়েছিল । হয়েছিল কি জান? 
তার পরিচয় লেখা চিঠিখান৷ সে হারিয়ে ফেলে এবং 
ঠিকানাটাও-_ 

নিরঞ্জন-__কাজেই বুঝতে পারছো বিদেশে বিভূয়ে কি দুরাবন্থা | 

রাখাল-_কৌন হোটেলেই স্থান পায় নি। পয়সাকড়ি »ব ফুরিয়ে 
গেছেন 

গিরীশ_ পয়সা কড়ি সব ফুরিয়ে গেল কেন? 

শশি- প্রথমে সিকাগোতে গিয়ে হোটেলেই ছিল। সেখানে খুব 
খরচ । তাই টাকাঁকড়ি শেষ হয়ে আসাতে এবং ধম্মমহাঁসভার 
তখনও অনেক দেরী আছে দেখে সে বোষ্টনে চলে ঘায়। 
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রাখাল__সেখানে ভাগাবলে এক মহিলা! তাকে অতিথিরূপে গ্রহণ 
করেন এবং সেখান থেকেই সে পারচয়পন্্র সংগ্রহ করতে 
সক্ষম হয়। 

লা-কিন্তু সিকাগো ষ্টেশনে নেমেই তো চক্ষু একদোম চোড়কগাছ 
হইয়। গেল। চিঁঠিটো হারিয়ে গেছে। আউর ঠিকানভি 
ভুলিয়ে গেছে। 

গিরীশ-_তারপর--তারপর 1 

শশি _তারপর দুখের পালা । হোটেল সব ভন্তি, কোথাও টাই 

১ নেই। কেউ কেয়ার করে না থে অতাথ হবে। শেষে 

্টেশনের ধারে এক ভাঙ্গা মালগ।ডীর নধো ভিন রাত্রি কাটাতে 
হয়। 

লাটর--কিন্তু নিরুংসাহ হোবার ছেলে তো নরেন নয়। সে রোজই 
ছেঁটে হেটে সিকাগো সহরের আধখানা মেরেই দ্িলে। রোজ 
হাঁটে আর ঠাকুরের নাঁম করে। 

গিরীশ-_বাঃ, লাটুতে। আজকাল বেশ বাংলা বলতে পারে। ঠাকুর 
বলতেন লেটে, আর নরেন আদর করে ডাকে প্লেটো । 

রাখাল-ইা, তারপর শোন। হঠাৎ রাস্ত। থেকে ডেকে নিয়ে যার 
আবার আর এক মভিলা। তিনি তীর বাড়ীতে আতিথ্য 
দেন এবং ধন্মমহামভার উদ্যোক্তাদের চেয়ারম্যানের কাছে 
পৌছেদেন। 

গিরীশ- ধর্মনহামভার বিবরণ কিছু পেয়েছে। ? 

রাখাল--শশি, তুমিই বল, তুমি তো বারবার পড়ে চিঠিখানা 
মুখস্ত করে ফেলেছো। 
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শশি--বেশ, আমিই বলছি। ধম্মনহাসভায় প্রবেশ করে একবারে 
চুপ করে বসেছিল নরেন। কয়েকজন বক্তার বলা শেষ 
হচ্ছে, খুব হাততালী পাচ্ছে আর ওর বুক ভয়ে শুকিয়ে 
যাচ্ছে। কেবল ঠাকুরকে স্মরণ করছে। যদিও ওর নশ্বর 
ছিল ৩৭ কিন্তু সভাপতি ভার আগেই [তিনবার ওর নাম 
ঘোষণা করেন, নরেন তিনবারই বল্লে- এখনও আনার 
সনয় হয়নি । সবাই ভাবলে--কি ব্যাপার, এ গেরিক বন্ত্রাবৃত, 
পাগড়ী পারহিত অস্ভুতদর্শন যোগী ক বলতে ভয় পাচ্ছেন না 

ক? তারপর ওর 010) এলো । আমার বেন চোখের 
ওপর ভাসছে সে দৃশ্য -_এক জোতিথ্মর পুকুষ নঞ্চে এসে 
দাড়ালেন, মনে মনে প্রণান করলেন বাগদেবা ব্বদ্বতীকে, 
ম্্চাধিচ|ত্রী দেবীকে, (নজের গুরুকে, তারপর জলদগণ্ভীরন্খরে 
বল্লেন-9150915 4110 101901507 0% 4১100017102, 
ব্যাস, এতেই পাঁচমিনিট ধরে হাততালী। [কছুতেই আর 
হাততালী থামতে চায় না । ওরা চিরকাল শুনে এসেছে 
]1,90165 200 £91011010701)--তাঁর পারবর্তে একেবারে 
ভাই ভগ্মী বলে সম্বোধন । আর সম্বোধন করলে কেনা 
প্রাচ্যদেশসমুহের অন্তর্গত এক দরিদ্র দেশের এক হিন্দু যোগী 
_আর সম্বোধন করছে ধনকুবেরের দেশ আমোরকার অগন্য 
শিক্ষিত জনতাকে । সমগ্র জনমগ্ডলী একেবারে 0] 0100) 
91161006, | 

রাখাল_নরেন বল্লে- আমি এসেছি পুথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
সনাতন সবচেয়ে পুরাতন ধন্মের দেশ থেকে । আশি জানাই 
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সমস্ত নতুন, আধুনিক ধন্মকে আমার শুভেচ্ছা প্রীতি । 
জৈষ্ঠ সহদরের মতই আমি অন্যান্য নবধন্মনকে সাদর আহ্বান 
জানাচ্ছি। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য কোন ধন্মের বিরোধ 
নেই । হিন্দুধন্্ন উদার । 

লাটু--এক লেকচারেই বাজী মাং । তারপর সাতদিন ধরে মহাসভা 
বসেছিল এবং প্রত্যেকদিনই নরেনকে কিছু না কিছু বলতে 
হতো । 

বাবুরাম_শেষে এনন হল ঘে ওর বক্তৃতা শেষ হলেই হল্‌ খালি 
হয়ে যেতো । ওর বক্তৃতার পর আর কারও লেকচার জমতো 
নাঁ। 

রাখাল-_-তখন উদ্টোক্তারা স্থির করে ঘোষণা করলেন থে 
বিবেকানন্দের বন্তুত! হবে সবশেষে ৷ ব্যাস্‌ আর কেউ খেতে 
পারে না। 

গিরীশ- মহা মাঁয়া দড়ি দিয়ে ছুজনকে বীধতে চেয়েছিলেন, এক 
আমাদের স্বামীজি আর এক নাঁগমশাই । ছুজন ছুউপায়ে 
বাধন কাটালে। দড়ির খা দৈর্থা তার চেয়েও স্বামীজির 
আয়তন বড, তো দড়ি জোডেন মহামায়া ততই বেশী ফুলতে 
থাকে স্বামীজি, দড়িতে আর কুলালো৷ না শেষ পধান্ত। আর 
নাগমশাই ? নাগমশাই কেবল ছোট হয়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে 
দড়ি কি করে পারবে? গ্রন্থির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে 
গেল ছুর্গীচরণ নাগ । একজন বেরিয়ে গেল জ্ঞানে, বাধে 
আরেকজন বেরিয়ে গেল ভক্তিতে, দীনতায়। ( কেবলরামের 
প্রবেশ ) 
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কেবলরাম- আমাঁগে! নাঁগমশাই এর কথা কি কইছো? 

লাট-আরে এসো এসো কেবলানন্দ, অনেকদিনবাদে এদিকে 
তোমার আসা হ'ল। 

কেবলরাম_কেবলানন্দ নই, আমি শুধু ক্যাবলরাম। তোমাগো 
মৃত আমি সন্গ্যাপী নই, তাই আমি আনন্দটানন্দ নই । তোমরা 
ঘেমন কেউ বেঁটে আনন্দ, কেউ লন্বোদরানন্দ, কেউ মেদানন্দ, 
কেউ লম্বানন্র, কেউ ঘুড়িআনন্দ, কেউ লাটুমানন্দ। ও সব 
আনন্দ আমার জন্য নয়-_আমার জন্য ঠাকুর রাখছেন কেবল 
দুঃখ । ্‌ 

শশি-তোমার কিসের এত ছুঃখ ভাই ? 

কেবলরাম-আমার ছুঃখ তোমরা কি বুঝবা সন্নাপী ঠাকুরের দল? 
আমাগো! গ্যাবতাও গ্ভাশে নাই কাঁরেই বা কই। 

গিরীশ-_ তোমার কি দুঃখ বলো, আমি কিন্তু সন্নাঁপী নই। 

কেবলরাম_তুমি শুনবা গিরাশবাবু? দেখো শেষকালে আবার 
আমাকে লইয়া একটা যাঁত্রাটাত্রর পালা লিখে দিও না থেন। 
তোমরা! তো জানো না ঠাকুর দেহ রাখবার পর অনেকদিন 
ঠাকুরকে ডাকবার পর, ঠাকুরের কৃপায় একটা ছ্াওয়াল হ'ল 
আমার । কি স্থন্দর দেখতে, যেন স্বয়ং কৃষ্ণ গ্রালেন গরীবের 
ঘরে। আমার স্ত্রীতো সব কাজকন্ম ফেলে_ এমন কি ঠাকুরের 
গূজাপাঠ ভূলে গিয়ে দিনরাত সেই ছ্যাওয়ালকে নিয়ে থাকে। 
কিন্ত এ সুখ সইবে কেন? একমাস বাদেই হঠাৎ একদিন 
ছ্যাওয়ালডা আমাগো মায়া ছাড়িয়া সরে পড়লো। সেই হতে 
আমার স্ত্রী ( ছুঃখে গলার স্বর বাহির হইল না ।) 
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বাবুরাম-কি হল তোমার স্ত্রীর? 

কেবলরাম__আঁনার স্ত্রী__আমার স্ত্রী একেবারে পাগল হইয়া গেল। 
একেবারে বদ্ধ উন্মাদ_-আজ তিনদিন হ'ল সে ঘরের বাইর 
হইয়া কুথায় চলে গেছে । আমিও পথে পথে তার খোজ 
করে ঘুরে মরছি। গ্ভাবতা নাই, কে আমাকে পথের সন্ধান 
দিবা? গিরীশবাবু, তুমি তে। অনেক জায়গায় ঘুইরা বেড়ীও 
তুমি একটা ব্যবস্থা কইরা দাও। তোমার পায়ে পড়ি বাবু 

শাইগো। আম এই সাধুবাধাদের মাননে পতিজ্ঞ। করছি, 

আর কখনও ওর দ্গে ঝগড়া করমু না (পদধারণ)। এই 
আমি নাক কান খুলছি। তারে কিরায়ে আনি গাও 
বাবুমশাইগেো | 

গিরীশ__ওঠে। ভাই । আঁ ক করতে পার? ঠাকুরের নাম 
কর। [তাঁনহ অব বাবস্থা করবেশ। 

সকলে_ জয় গ্রারানকৃষ্চ, জর শ্রাএকৃঞ্চ | € এমন সময় আনুখাণু 
বেশে পাগ'লণী ক্ষান্তনণির প্রবেশ। তাহার কপডচোপড 
ছেঁডা-নয়লা, আচল ধুলার লুটইতেছে, চুলে জট পাডয়াছে। 
দেহ শীর্ণ |) 

্ান্তমণি__আনার গে।পাল কোথায়? একি এখানে এতো ভিড 
কেন? আচ্ছ। তোমর। দেখেছো দেখেছো আমার 
গোপালকে ) বাছা আমার থে এখনও ছুধ খায় নি। 
কোথায় গেল বলে তো? সে কি খেলা করতে গেছে? 
পথে পথে কত খু'জছি কিন্তু তবু তো তার দেখা পাচ্ছি না। 
তোমরা কেউ দেখেছো আমার গোপালকে? কি সব চুপ 
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করে যে? ও তোমরা তাকে দেখোনি তাহলে । তবে আমি 
যাই-_সে বড কাদছে-কেদো না পোপাল। এইযে আমি 
যাচ্ছি। (প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে কেবলরাম চোখের 
জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার হাত ধরিল।) 

কেবলরাম-গিনী ও গিন্নী, কোথায় ঘাইবা তুমি? এই তোমার 
হাতে ধইরা কইতাছি আর আমি কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া 
করমু না। তুমি স্থির হও ঘরে চলো । 

কান্ত ঘর আমার আব|র ঘর কোথায়? তুমি বুঝি জানো না, 
গোপাল যে আমার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আমি কেমন 
ক'রে ঘরে যাবো ? তাছাড়া তুমি কেমনধারা মানুষ গো 1 
মেয়েমানুষের হাত ধরেছে? ছাড় বলছি । আমি এখনই 
চেচিয়ে লোক জড়ো করবো বলছি। এইতো এখানে এতো 
লোক রয়েছো, তা তোমরা কেউ কিছু বলছো না একে? 
তোমরা কি সবাই গু নাকি ? ছাড়ে ছাড়ো শীগ পীর, আমার 
গোপাল যে কীাদাছে। 

কেবলরাম_গিন্না, তোর ছুটি পারে পড়ি ঘরকে চল। আমি আর 
তোকে কিছু বলবো না। আর আমি তোর সাথে ঝগড়া 
করধু নারে। তুই আমার সাথে চলরে। ঠাকুরমশাইর!, 
তোমরা এর একটা বাবস্থ। করে দয়া করে। তা নাহলে ওযে 
মইরা। থাবে_ না খাতি পেয়ে মইরা। খাবে। 

রাখাল-__একে মার আশ্রয়ে রেখে আ.সাই যুক্তিযুক্ত। মার করুণায় 
নিশ্চয়ই সেরে ঘাবে। লাটু, ভাই, তুমি এদের দুজনকে 
সঙ্গে করে জয়রাম বাটিতে নিয়ে মার কাছে রেখে এসো। 
মা, মা তারা ত্রহ্ময়ী ! 

৬ 
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ক্ষান্ত-_কি বললে? মার কাছে খাবো? আমার আবার মা 
কোথায়? আমার মা তে। কবেই মরে গেছে। তা 
ভোৌঁমারাই বা জানবে কেমন করে? আমীরও তে। মে 
পড়ছে না কোথায় যেন আমাদের দেশ ছিল। কিন্ত 
গোপাল তে বড্ড ছোট, ও তো আমাকে মা বলতে পারে না। 
তাহলে কি মজা! হবে? বাঃ বাঃ, আমারও মা আছে 
আমিও মা মা বলে ডাকবো । আমি মার কাছে যাবো । 
তুমি (কেবলরাঁনকে ) চলো না, আমাকে মার কাছে নিয়ে 
চলে। না, নিশ্চয়ই আমার গোপাল সেখানে আছে। 
(ক্ষান্তমণি, কেবলরাম ও লাটুর প্রস্থান ) 

গিরীশ-__এসেছিলুম নরেনের সম্বন্ধে খোজ খবর নিতে কিন্তু 
কেবলরানের স্ত্রীকে দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। 
এ সময় নরেন থাকলে হয়তো ওর একটা হিল্লে হয়ে যেতো । 
সেঘে কবে কিরবে? আচ্ছ। নরেন কি এখনও এামিরিকায় 
আছে? তার আর কোন চিঠিপত্র পেয়েছো ? 

শশি__না ভাই, আর কোন খবর আমরা পাইনি! 

গিরীশ__আদি কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ভাঁমি কয়েকদিন 
আগে আমীর বন্ধু টনাস্কুক্‌ এও্ড সন্সের ক্যাশিয়ার কালীকৃণ 
দত্তের কাছে গিয়েছিলুম। 

রাখাল-তিনি কি করবেন ? 

গিরীশ--আরে শোনই নাঁ। তাকে বলতে সে তখনি তাঁর হেড, 
অফিসে চিঠি লিখে দিলে । লিখলে__শুনতে পাওয়া যাচ্ছে 
এামেরিকায় বিবেকানন্দ ঝড় তুলেছেন । যেখানেই গিয়েছেন 
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সেইখানেই বক্তত৷ দিয়ে মাঁতিয়েছেন জনগণকে । সে সব 
ভ্রমন ও বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই আসছে না এদেশে । 
আপনারা যদি একটু কষ্ট করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে 
পাঠান তাহলে তার স্বদেশবাসীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে 
আপনাদের কাছে । আমার বিশ্বাস চিঠির জবাব ছু-একদিনের 
নধ্যেই এসে পড়বে । 

রাখল_বিস্তারিত খবর এদেশে না এলেও যেটুকু এসেছে তাতেই 
লোক বুঝতে পেরেছে বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করেছে । লোকে 
বুঝতে পেরেছে যে তিনি এ্যামেরিকাতে হিন্দুধন্মের গৌরব- 
পতাক| উড্ভীন করেছেন। মুখোজ্জল করেছেন হিন্দুর তার 
দেশের, তার ধশ্মের, তার এতিছোর । 

শশি_ শুনছি ভারতবর্ষের চারিদিক থেকেই বিবেকানন্দকে 
অভিনন্দন পাঠান হচ্ছে। রাননাদের রাজা ভাক্কর সেতুপতি 
পাঠালেন জয়পত্র। খেতুড়ীর খজা দরবার বসালেন, সম্বর্ধনা 
করলেন স্বামীজির। মাদ্রাজের গন্যমান্রাও শুনছি সভা 
করেছেন । 

রাখাল-_কিন্তু আনরা কলকাতাবসী, তার জন্মস্থানবাসীরা কি 
করলুম ? 

গিরীশ-আরে তোমর। দেখছি কিছুই জানো না। কাল €ই 
সেপ্টেম্বর টাউনহলে বিরাট সভা হবে। সভাপতি হবেন 
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধায়। স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধান বক্তা। আমার ওপর ভার পড়েছে অভিনন্দন পত্র 
লিখে দেবার । 
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বাবুরাম_আরে বলো কি? এ কথাটাই এতক্ষণ বলো নি? 
যোগ্যপাত্রেই ভার দেওয়া হয়েছে। তা তুমি কি তোমার 
নাটুকে ছন্দে অভিনন্দন লিখেছো! না কি? পড় পড় কি 
লিখেছে অভিণন্দনপত্রে। 

গিরীশ__কালই শুনতে পাবে। তখন দেখে। ঠিক হয়েছে কি না। 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

(লগুনে স্বানীজির আবাসম্থল। শরৎ বা স্বামী সারদানন্দ ও 

মহেন্দ্র দন্ত। একপাশে একটি খাট, খাটে বিছানা ও কণ্ধল? মহেশ 

খাটে শুইয়া আছে। সারদানন্দের গারে পাশ্বীকোট বা লংকোট 

ও প্যাণ্ট। সময় অপরাহ্ন ) 

শরৎ_ওহে মহিম্। একবার ঠাং তুলে বসলে হয় না? আর 
তো পারি না। চব্বিশঘণ্টা আটেকাটে বন্ধ থাকা । একি 
আমার সাপ্যি? অআষ্টবন্্রে বন্ধন করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা! 
এ বাপু নরেনের সাঁধি, নরেন করুক গে। নরেনের হাপরে 
পড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ী ছাড়লুম মাধুকরী 
করবে নিরিবিলিতে জপধান করবো» না হাপরে ফেলে 
দিলে। না জানি ইংরেজী, না জানি কথাবার্তা কইতে, 
অথচ আদেশ হচ্ছে, লেকৃচার দাঁও_লেক্চার দাও। আরে 
বাপু, আমার পেটে কি কিছু আছে? আবার নরেন যা 
রাগী হয়েছে আজকাল কোন্দিন মেরে বসবে। তা চেষ্টা 
করবে দাড়িয়ে উঠে ঘা আসবে তাই একবার বলবো | যদি 
হয়তো ভাল। না হয় টচা মারবো, একেবারে দেশে গিয়ে 
উঠবো । সাধুগিরি করবো সে আমার ভাল । কি উপদ্রবেই 
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না পড়েছি! এমন জানলে কি এখানে আসতুম্‌? শুধু 
নরেনের অস্থুখ শুনেই না এলুম। 

মহেন্দ_ আচ্ছি! দাঁদা, এই গুডউইন্‌ ইংরেজের ছেলে ও কেমন 
করে স্বামীজির এমন ভক্ত হয়ে উঠলো? ও জুটলোই বা 
কেমন করে? 

শরৎ--ও সে বুঝি জানো না? আমি একদিন নরেনকে জিজ্ঞেস 
করেছিলুম। নরেন বল্লে-খামেরিকায় প্রথম এমনি 
এমনি বক্ততা দিতুন, কেই বা লেখে, কেই বা খবর রাখে? 
শেষে সকলে জিদ করলেন যে এমন সব শ্ুন্দর স্রন্দর 
বক্তৃতা নষ্ট হরে যাচ্ছে, এগুলি লিখে রাখা ভালো-_ 
সেইজন্যে খবরের কাগজে একজন ষ্টেনোগ্রাফারের জন্যে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। অনেক এামেরিকান 8700110801 
এর সঙ্গে একজন মাত্র ছিল ইংরেজ। সে গিয়েছিলো 
সিকাগোতে এবং কাগজে কাগজে রিপোর্ট দিয়েই তার দিন 
চলতো । তাকেই রাখা হ'ল । প্রথম প্রথম সে অন্য জায়গায় 
থাকতো এবং অন্থজায়গায় শখাতা। সথাখানেকপরে সে 
স্বামীজির খুব অনুগত হয়ে গেল, টাকা পয়সা নিতো না, 
ওর সঙ্গেই থাকতো এবং সব কাজকম্্ করতো । নরেন ইংলগে 
এলেও ও এখানেই রয়ে গেল, নিজের বাড়ী গেল না । 

মহেন্দ্_-আমি তে। আর পারছি না দাদা, জ্বরটা খুবই বাড়ছে । 
খুব কষ্ট হচ্ছে। 

শরৎ-_এই আমাদের এক মাালেরিয়া জর হয়েছে । কখন সে 
আসবে তার কিছুই ঠিক নেই। আমি তো এতক্ষণ বেশ 
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ছিলুম এইবার আমরাও একটু একটু জর আসছে। (পড় 
উইনের ব্যস্তভাবে গ্রবেশ ) | | 

গুড উইন_10 1 00106 17 2 

শরং_-$69) 0010)0 11), 

গুডউইন_ তোমরা এখন কেমন আছ তাই দেখতে এলুম। স্বামীজি 
পাঠিয়ে দিলেন। 

শরৎ আমার জর আসছে আর মহিমের তো খুব জর কৌতীচ্ছে। 

গুডউইন্‌্-_( গুডউইন মহেন্দর কপালে হাত দিয়া পবীক্ষী করিয়া) 
তাইতো অরটা খুবই বেশী মনে হচ্ছে। (শরংকে ) ১০] 
000]ঠে 97001, [0051] 9৮2101, 1১120] 9৬৫1], 
| তুমি চোখ বুজে বুজে কেবল ধ্যান করো আর ভাবো যে 
কখন খাবার আসবে, কখন খাবার ঘণ্ট! বাঙ্গবে। ] ভোমাকে 
একটা খবর দি, আজ স্বামীজি আমাদের জন্য কি একটা 
[10191) রান্না করিয়াছেন । হাঃ হা যাই এবার, স্বামীরজি 
আবার ওর জ্ারের জন্য বাস্ত আছেন। (প্রস্থান) 

শরৎ দেখো মহিষ, নরেনশ্ভে| ছাড়বে না) ঘেকোন প্রকারে 
হউক লেকচার দেওয়ীবেই | তা এখন তো আর এখানে 
কেউ নেই, এখন লেকচার রিহাসগল দি। কিন্তু তুমি মাঝে 
মাঝে হু' দিও । এদিকে আমার জবরটাও বাড়ছে । (ঘরময় 
পদচারণা করিতে করিতে) 106 ৪013]00৮ 01 27 
1601010) 120105 2110 00011017101) 01 000156 1 
[19০ 00110010310 10 525 (জরের ঝেঁকে এই কথাই 
বারবার বলিতে লাগিল ) মহিম্‌ শুনছে তো, ভু দাও। 
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মহেন্দ__( অতিকষ্টে) ভু" । উঠ উঃ, আমি আর পারছি না। আমি 
বেশ টের পাচ্ছি শরীরের উত্তাপটা শরীরের একেকটা স্থানের 
মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে--একবার পা থেকে ওপরের দিকে 
ওঠবার চেষ্টা করছে আঁবার পায়ের দিকে নেমে যাঁচ্ছে। 
উঃ, একি যন্বণা মনে হচ্ছে যেন জরের সঙ্গে কার যুদ্ধ 
হচ্ছে একবার ওপরে উঠছে আবার নেমে ঘাচ্ছে। আঃ 
আঃ মরে গেলুম, বুকের মাঝে এসে ঘন্্রণাটা আটকে গেছে 
আঃ আঃ (মুক্ছণ ) 

শরৎ_]1)৩ 501))001 07101001010 (ইত্যাদি জরের ঝেঁকে 
বলিতে বলিতে শুইর! পড়িয়া কন্দল মুডি দিয়াও বলিতে 

লাগিল। এমন সময়ে শীরপদে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ 

করিয়। তাহাদের মাথার দিকে দীড়াইলেন ) 

নরেন-( মহেন্দ্কে) কিরে তোর জর ছোড়েছে ? 

মহেন্্র_ হা জর ছেড়েছে । 

নরেন-হী জর ছেডে গেছে। আর কুইনাইন্‌ খাসনি। জ্বরকে 
তাঁডিয়ে দিয়েছি । কিরে শরতা, জর হুকুম শোনে না? 
আমি নীচে চেয়ারে বসে বসে 01 191০০ দিচ্ছিলুম, জরকে 
বের করে দিলুম। জ্বর ভুকুম মানবে না? (স্বামীজি 
কখনো! টেবিলের নিকট দীড়াইতেছিলেন কখনো বা পদচারণ। 
করিতেছিলেন। শরতের তখন তন্দ্রা কাটিয়া গিয়াছে । 
তড়|কৃকরে মেঝেতে নামিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া স্বামীজির 

পা জড়াইয়া বালকের মত কাদিতে বলিল ) 
শরৎ__আমার মনটা ভালে! করে দাও, এটাকে উপড়ে তুলে দাও। 
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নরেন-দূর শালা হৌোৎকা, উঠে বোস্‌। শালার ম্যালেরিয়া জবর 

হয়েছে কি না তাই বাতিকে কি করছে দেখে । যা শালা, 
তোকে লেকচার দিতে হবে, না হলে তোকে মারবো লাখি, 

আর এই চাঁরতলার জানলা থেকে রাস্তায় ফেলে দোব। 
শালা, তোকে 0] 1)995০ এ খাটাবো। জানিস্‌ না 
কতো! খরচ হচ্ছে ? 

শরং-_তুমি লাখিই মারো আর যা ইচ্ছে করে! । কিন্তু আমার 
মন ভালো করে দাও দাও, তা নাহলে তোমায় ছাডবেো ন 

নরেন_ (হাসিতে হাসিতে ) তা শালা হবে। এখন ওঠ। গ্যাখ, 
ডাইনিংরুমের যে চেয়ারে আমি বসি, সেইখানে বসে আমি 
শক্তি সঞ্চার করছিলুম । শালা শক্তিসার জানিস্‌ তো? 
এই দেখলি তো৷ তোদের চোখের সামনেই করলুম । 

শরৎ তা করেছো, বেশ করেছো, আমার মন ভাল করে দাও । 

নরেন-_( মহেন্্রকে ) 1 আর কুইনিন্‌ খাসনি। বাঝে। থেকে সব 
টেনে ফেলে দে। উইল্কোর্স বা শক্তিসধ্খারে সব হয়। 
আজ রাত্রে রুট খাস্নি দুধসাগু খ|স্‌ (বলিতে বলিতে প্রস্থান) 

শরৎ__-ওহে সে নরেন আর এখন নেই, এই তো ভাতে হাতে 
দেখলুম | হুকুমে তে| এতো বছরের জ্বর একদিনে একেবারে 
তাড়িয়ে দিলে। এখন বুঝেস্তঝে কথা বলা ভাল। 
( গুডউইনের প্রবেশ ) 

গুডউইন--আগ% আজ কি সুন্দর রান করিয়াছেন স্বামীজি। আজ 
00০01. ১৬210) রানা করে নাই তাই এতো শ্রন্দর হইয়াছে । 

শরৎ_-(লাফাইয়া উঠিয়। ) কি কি রান্না হয়েছে? 
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গুডউইন-__-পোটাঁটোর তরকারী, ভাত আর ওলন্দা কড়াইয়ের মটর 
ডাল*- উহাতে কারি পাউডার ও মাখন দিয়া সেকি চমৎকার 
হয়েছে। আমি এ রকম সি সার! জীবন থাকিতে 
পারি। আহা কি সুন্দর জিনিস। 

মহেন্দ্র ( হাসিয়া ) হায়রে কপাল্‌, এখানেও মটরডাল সেদ্ধ ! 

শরৎ-_আচ্ছা গুডউইন, আজ কতদিন ভুমি গোঁফ কামাওনি ? বেশ 
গোঁফ উঠেছে তো। 

গুডউইন্--(গৌকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আনন্দের সহিত ) 
4৯102110101 ৮511] 81৮০0001012 008005 (0 09156 
(1115 2 177000], 

মহেন্দ_ ০৪, 16৮১0010190 7911 01 ৮০1: 01061010007 
একজোড়া ঝাটার বেশ নমুনা! হতে পারে। (সকলেই 
হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই অময়ে বিবেকানন্দ মার্গারেটকে 
লইয়| 'প্রবেশ করিল |) 

নরেন__ এসে। মাটীরেট, তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই। আমার 

তা বেশী ঘর নেই | এই ঘরেই এর শোয় আর আমরা বসি। 

গুড উইন্‌কে তে তুমি চেনো । আর ইনি স্বামী সারদানন্দ 
আমার বন্ধু আর এ মহেন্দ এদেশে পড়তে এসেছে । 

মার্গারেট নমক্ষার, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই সুখী 
হয়েছ। স্বামীজি, আভ সাতদিন ধরে থেখানে আপনার 
বক্তৃতা হয়, ধেখানে ঘরোয়া আলোচিনা সভা হয় সব জায়গাতেই 
আমি গিয়েছি । আপনার বক্তৃতার অর্থগ্রহণ করবার চেষ্টা 
করেছি। নিজে আমি স্কুলটিচার, শিক্ষা দেওয়া আমার পেশা 
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এবং নেশা দুইই | কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে আমি লজ্জা 
বোধ করছি ঘে আপনার বক্তৃতার বিষয়বস্তু সমস্ত উপলব্ধি 
করতে পারি না । নান! জিজ্ঞাসা আমার অন্তরকে পীড়ন 
করে। 

শরৎ__আঁমাদের গুরুদেবও বলতেন_ঘতক্ষণ না নিজে ঠিকমত 
বিশ্বাস করতে পারো ততক্ষণ তাকে গ্রহণ কোর না। 

মার্গীরেট- ছে টবেল| থেকেই এই আমার বদ অভাস। আজ 
মনে পড়লে হাসি পায়। কত রকন অদ্ভুৎ প্রশ্নই না বাবা 
নাকে করতুম। একদিন জিজ্ঞেন করলুম_ আগুণ কেন লাল? 
আমার মা খুবই বিরক্ত হতেন কিন্তু বাবা ভানাকে বোঝাবার 
চেষ্টা করতেন । এই একই অভ্যাসের জন্য গুলে কত বকুশী 
খেয়েছি_ টিচাররা কত বিরক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রী 
আসি, চুলচেরা বিচার না করে ক্ষান্ত হতে পারি না। 

গুড উইন্‌-_তোমার কি জিজ্ঞেস করবার আছে স্বামীজিকে ভিজ্ঞাসা 
করতে পারো মিস্‌ নোবল্‌। 

সার্গারেট- আমি শৈশব থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছি বিশ্বাস করো 
এবং অগ্রসর হও । বিশ্বাসই দেবে তোমাকে পথের সন্ধান, 
বিশ্বাসই নিয়ে যাবে তোমাকে পরমপিতার কাঁছে। কিন্তু 
আপনি বোল্লেন-আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে উপলব্ধি করো 
নিজেকে জানো । নিজেকে না জানলে কোন জানাই 
সার্থক হবে না জীবনে ৷ এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। 

নরেন__একই দীপশিখা হ'তে জলে ওঠে কৌটি কোটি দীপশিখা_ 
শিখায় শিখায় সেই একই শক্তি । তেমনি প্রাণে প্রাণে চলছে 
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্ 


সেই একই অনন্ত শক্তির লীলা । দেহ কি? সে তো শুধু 
আত্মার বহিরাবরণ- আত্মার প্রয়োজনেই দেহ। আত্মাই 
বারবার দেহান্তব গ্রহণ করে। গীতা বলেছেন 
“নৈনং ছিন্বন্তি শস্তানি নৈনং দহতি পাবকঃ 
নচৈনং ক্রেদয়ন্তাপঃ ন শোবষয়তি মারুত ॥। 
এই আত্মা অবিনশ্বর__-অক্ষয় তামর। অকস্ত্রশস্্ পারে না তাকে 
ছেদন করতে আগুণ পারেনা তাকে দহন করতে, জলে 
উত্তাপে বাযুতে সে লয় পায়না দেহের বিনাশে আত্মার 
বিনাশ নেই-সাপের খোলসের মত তোমার জীণ- 
দেহও খসে পড়ে ঘাবে-আবার আতা গ্রহণ করবে 
নবদেহ । 
মাগণরেট-আপনি কি মনে করেন স্বামীজি ঘে জগতের সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপ সেই একই নিয়ন্তার অধিনে চলছে? 
নরেন_জগতের বিরাট এবং ক্ষুদ্র সকল বস্তুর অণুপরমাণুতে সেই 
একই ত্রহ্মসন্তারই ক্রিয়া চলছে-_-সেই এক ত্রন্মশন্তিই পরি- 
ব্যাপ্ত রয়েছে আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, বৃক্ষলতায়, 
পর্বতে কন্দরে, বনে মরুভূমিতে, এবং বৃহৎ থেকে অতি 
দ্ুদ্র_-চক্ষুর অগোঁচর প্রতিটি জীবের মধ্যে_ সোহ্হং | 
মাগণারেট-__আমার মন ভশাস্ত পীর হয়ে উঠছে-অনন্ত আকুল 
জিজ্ঞাসায় এবং অতৃপ্ত পিপাসায়। আমি কিছুতেই নিজেকে 
আর ধরে রাখতে পারছি না। মনে হচ্ছে ঘেন কিছু 
করি-ছুটে চলে যাই_( বিবেকানন্দ স্লেহভরে তাহার মাথায় 
হাত দিয়া) 
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নরেন_ শান্ত হও। শান্ত হও বংসে। আমি এন দেব তোমার 
অশান্ত পিপাঁসায়িত মনে শান্তি নিবৃদ্তি এনে দেবে! তোমার 
পরম অন্তরক্ষুধার। ধীরে-ধীরে বংসে। তুমি শুধু একান্ত 
সং্যমে_-গভীর নিষ্ঠায় এগিয়ে চলো কঠোর সাধনার 
দিকে। 

গুড উইন-10056 106 9%/2001]1 101 10112101106 $০], 
আঁপনি আপনার দেশের সম্বন্ধে কিছু বলুন তাঁহলে ১1155 
1২01910 খুব 0710 করতে পারবেন । 

মা্গ[রেট-খুব ছোটবেলায় ভূগোলের পাতায় পুথিবীর ম্যাপ 
দেখাতে গিয়ে বাঁবা দেখালেন একটা দেশ+ নাম বললেন 
ভারতবর্ধ। কেন জানি না আমার মনে হ'ল সে দেশটা খুবই 
সুন্দর, সে দেশের সঙ্গে ঘেন আমার কিসের সন্বদ্ধ আছে। 
সে দেশ আমাকে দেখতেই হবে। 

নরেন__সতাই মাগণরেট, আমার দেশ খুবই শ্ুন্দর। কতে। তার 
তীর্থস্থান, কতো দেবমন্দির। শ্রীরামচন্দের জন্মভূমি অনোধ্যা, 
প্লীকের লীলাভূমি মথ,রা-বুন্দাবন-দ্বারকা, বুদ্ধাদেবের লুষ্বশী, 
আর শ্রীরামকষ্ের দক্ষিণেশরসবই আনার ভারতে । 
ভারতের প্রতি ধুলিকণ। আঁনাঁর কাছে পাবন্জ। 

মাগণরেট-কিন্ত লগ্ডনের মতো শহর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় 
নেই । ঘেমন শ্রন্দর- তেমনি শিক্ষা সভাতা ও শিল্পসম্পদের 
কেন্দ। 

নরেন_ টা নিশ্চয়ই, দীকাঁর করি তোনার কথা বণে বর্ণে সত্য। 
ততুলনীয় শহর তোমাদের লগ্তন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেন_ 
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তোমাদের এই শহরকে সুন্দর করবার জন্যে- তোমাদের 
আকাঙ্ষার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুণে-কত দেশের কত 
নগর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে । দরিদ্র ইংরেজ__সাআজা- 
গ্রাসী ইংরেজ ভারতের সমস্ত সম্পদ, সমগ্র ধনরাশী নিয়ে 
এসেছে তার নিজের দেশে । শোধণ করেই ক্ষান্ত নয় ইংরেজ, 
হতভাগা ভারতের ওপর চালাচ্ছে তার শাসনের চাবুক । 

মার্গারেট-_ক্ষমা কোরবেন স্বামীজি। আমি ভারতকে হেয় করবার 
জন্য ও কথ। বলিনি । আর তাছাড়। আপনি বোধহয় জানেন 
ন| থে আমি ইরেছ নই। আপনার মতে! এক পরাধীন 
জাতের মেয়ে। আমি আইরিশ । তবে আমি এনে প্রাণে 
বিশ্বাস করি শায়ারল[গুও শীঘ্রই স্বাধীন হবে-ভারত শীঘ্বই 
স্বাধীন হবে। 

শরং__গুড উইন্‌, তুমি তখন থেকে ও কাগজটা! নিয়ে কি নাড়াচাড়। 
করছো ? 

গুডউইন--এটা প্বামীগি এক কবিতা লিখেছেন, “সং অফ. দি 
সন্নাসিন্ঃ | 

নরেন_-ওহো! ওটা কাল রাত্রে লিখেছি । তোরা! শুনিস্নি। আচ্ছা 
শোন্‌, মার্গারেট, তুমিও শোন । 

মার্গারেট-আ[পনি কবিতাও লেখেন? 

নরেন- আগে শোনই না। 
“ধরো সেই গান। যে গাঁনের জন্ম দূর দুরান্তে, 
যেখানে পাধিৰ মালিন্ত পৌছতে পারে না, 
পব্বতগুহাঁয়, গহন বনের বিস্তারে, 
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কামনা বা বৈভব ব| নাঁমাকাঙ্খার দীর্ঘশ্বাস 
ছু'তে পারে না খার শান্তির গান্তীষ্য, 
যেখানে বয়ে চলেছে নিত্য জ্ঞানের নিঝর, 
যার সহচর দুই শাখা, সত্য আর আনন্দ 
সেই গান ভোলো এবার উচ্চ রোলে, হে দৃপ্ত সন্গ্যাসী, 
আর বলো, ও তৎসৎ, ও ভতৎনৎ ॥” 

মাগরেট- চমতকার, চমংকার ! স্বামীজি, আমাকে আপনার সঙ্গে 
আপনার দেশে নিয়ে চলুন। ভারতবর্ধকে আমি দেখতে “চাই, 
চিনতে ঢাই, সেবা করে ধন্য হতে চাই। 

নরেন_কি কাজ তুমি করবে? 

সাগণরেট_ আমি শিক্ষয়িত্রী। আঁনার শিক্ষা দীক্ষা) জ্ঞান গরিমা 
সবকিছুই আমি নিয়োজিত করতে চাই ভারতীয় নারীর উন্নতির 
জন্য । আপনি আমাকে গ্রহণ করুনঃ আমাকে আপনার 
পাঁশে স্থান দিন-_আঁপনার কা আমাকেও করতে দিন। 

নরেন__( পদচারন| করিতে করিতে দাড়াইয়া ) না তা হয় না (স্থির 
দৃষ্টিতে তাহাকে একবার দেখিয়া ) সময় ঘখন আসবে আমি 
নিজেই তোমাকে ডাক দেব। (ধীরে ধীরে প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য 

[(আলনোছ্াঘ রামকৃঞ্চ আশ্রন। ঘরের জানালা দিয়! 
হিমালয়ের তুষার শুভ্ররপটি দেখা যাইতেছে । একদিক হইতে 
স|বু নাগনহাশয় ও অন্যদিক হইতে গুডউইনের প্রবেশ। 
সময় প্রভাত। ) 

নাগমশাই-__নরেন, নরেন। 
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গুডউইন্--কে? আপনি কাকে খুঁজছেন ? 

ন[গমশাই--নরেন, নরেন কৌথা'য়? 

গুডউইন্ল নরেন? নরেন কে? নরেন বলে তো কেউ এখানে 
থাকে না। 

নাগমশাই__নরেন দত্ত । 

গুড্উইন্‌-__-আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন, এখানে ও নামে কেউ 
নেই | 

নাগনশাই-সে কি! আমি যে এইমাত্র দেখলাম, ঘোড়ায়চড়ে 
নরেন এখানে ঢুকলো । এ রাজপুত্রের মতো চেহারা নরেন্দ্র 
ছাড়া আর কে হতে পারে? আরও দেখলাম, একজন সাহেব 
তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে নামতে সাহাধ্য করলে। 
আর তারপর সে এই বাড়ীতে ঢুকলো । 

গুডউইন্‌_-আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলছেন ? 

নাগমশাই--ওসব বিবেকানন্দ টিবেকানন্দ অমি বুঝি না আমি 
জানি নরেনকে-শ্রীরামকৃষ্ণের নরেনকে_ নরেন, (বিবেকানন্দের 
প্রবেশ ) 

নরেন_কে ডাকলে আমাকে ? ও নাম ধরেকে ডাকছে? একি 
সাধু নাগমশাই ! আপনি এখানে ? (প্রণাম করিল ) 

নাগমশাই-_এই আপনাকে দর্শন করতে এলাম। সাক্ষাৎ শিব 
দর্শন হ'ল। জয় শঙ্কর। জয় শঙ্কর! 

নরেন__আপনাঁর শরীর কেমন আছে? (নাগমশাই দীড়াইয়া 
রহিলেন, বসিলেন না ) 

নাগমশাই _ ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার 
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দর্শনে আজ বন্য হলাম, ধন্য হলাম (বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্ে 
প্রণ।ম করিলেন ) 

নরেন_ আহা, আহা একি করছেন? আপনি বয়োজেষ্ট, তাছাড। 
ঠাকুরের গুহী সন্গামীদের মধো সর্বশ্রেঠ ভক্ত। আপনিই 
তো৷ আগার প্রণম্য । 

নাগনশই- আমি দিবাচক্ষে দেখাছ-আজ সাক্ষাৎ শিবের দশন 
পেলাম । জর ঠাকুর আরানকৃ্ণ। (স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে 
লাগিলেন ) 

নরেন-__কি দেখছে। গুড উইন্‌ % দেখো ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ 
কি হয়। নাগমশাই তন্ময় হয়ে গেছেন দেহবুদ্ধি একেবারে 
গেছে । এমনটি আর দেখা খায় না। ইনি গেরস্ত বটে, কিন্ত 
জগংট|। আছে কি নাসে বোধ নেই, সর্বদা তন্ময় হয়ে 
আছেন। তুমি খাও সব ব্রহ্মচারী ভায়েদের পাঠিয়ে দাও 
তারা নাগমশাই-এর পদধূলি গ্রহণ করুক । আর অমনি এর 
জন্যে প্রসাদ পাঠিয়ে দাও । ( গুডউইনের প্রস্থান ) 

নীগনশাই_ প্রসাদ প্রসাদ! আপনার দশনে আজ আমার 
ভবক্ষুধাদুর হয়ে গেছে। (কয়েকজন ব্রন্মচারী আসিয়া! 
প্রবেশ করিল ) 

নরেন__এই সব ব্রন্ঈচাঁরী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু 
শোনান । 

নাগমশাই_ও কি বলেন? আমি কি বলবো? আম শুধু 

আপনাকে দেখতে এসেছি । ঠাকুরের লীলার সহায় 
মহাবীরকে__মহাধিপ্রবীকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের 
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কথা এখন লোকে বুঝবে । জয় গ্রারামকৃঞ্চ ! জয় শ্রীরাম- 
কৃ! 

নরেশ__আপনিই তকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মলুম। 

নাগমশাই-ছিঃ ছিঃ। এ কি কথ! বলছেন? আপনি তো 
ঠাকুরের ছায়া_এ পিঠ আর ও পিঠ। ঘার চোখ আছে 
সে দেখুক্‌। 

শরেন_বোধহয় শুনেছেন বেলুড়ে একটা মঠ কর! হয়েছে । মিসেস্‌ 
বুল্‌ ও আনার আর একজন ামেরিকান শিশ্ার অর্থান্ুকুলো 
ঠাকুরের নামে এই মঠ হয়েছে । আচ্ছা নাগমশাই, এই থে 
মঠ ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে? 

নাগমশাই_আদগি ক্ষুদ্র, আশি ক বুঝি? আপনি যা করবেন, 
নিশ্চয়ই জানি তাতে সগতের মঙ্গল হবে__মঙ্গল হবে। 

নরেন-_ আপনি মঠে এসে থাকুন না কেন আপনাকে দেখে 
মঠের ছেলেরা কতো জিণিস শিখাব। 

নাগমশীই_ঠাকুরকে এ কথা একবার িজ্ঞাসা করেছিলাম তাতে 
তিনি বলেন_গৃহ্হে থেকো | আই গৃহেই আছি, মধ্যে 
মধ্যে আপনাদের দেখে সন্ত হয়ে বাই । 

নরেন আমি একবার আপনাদের দেশে খাবো । 

নাগনশাই-_আহ|, এমন [দন ।ক হবে? আপনার পারের ধুলো! 
পড়লে দেশ কাশী হরে যাবে-কাশী হয়ে যাবে । সে অুষ্ট 
(ক আনার অুষ্টে হবে? আমি কি দেখে যেতে পারবো ? 

নরেন_ আমার তো ইচ্ছে আছে। এখন ঠাকুর নিয়ে গেলে হয়। 

নাগমশাই-আপন|কে কে বুঝবেকে বুঝবে? দিব্যৃষ্টি না 
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খুললে তো৷ চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন। 
আর সকলে তর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র। কিন্তু কিছু 
বোঝে না। 
নরেন_ এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে জাগানো । 
সমস্ত দেশট1 বৃহৎ অজগরের মতো আপনার শক্তিতে বিশ্বাস 
হারিয়ে ঘুমুচ্ছে সাড়া নেই, শব নেই-_যেন মরেই গেছে। 
ঘর্দ একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তাঁর সনাতন ধর্মের 
মধ্যেকি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবেই বুঝবো 
ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয় নি। শুধু এই একটিমাত্র 
ইচ্ছে আছে-_মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ। আশীর্র্ধাদ করুন 
থেন কৃতকাধ্য হই। 
নাগমশাই-_ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্বাদ করছেন। আপনার 
ইচ্ছার গতিরোধ করে কে? যা ইচ্ছে করবেন--তাই হবে। 
নরেন--কই কিছুই হয় নাঁতীঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় না। 
নাগমশাই-তার ট আর আপনার ইচ্ছা! এক হয়ে গেছে। 
আপনার থা ইচ্ছা, তা ঠাকুরের ইচ্ছ!। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! 
নরেন_কাজ করতে গেলে মজবুত শরীর চাই । এই দেখুন এদেশে 
এসে অবধি শরীর ভাল নেই, ও দেশে বেশ ছিলুম। 
নাগমশই-ঠাকুর বলতেন-দেহে থাকতে হলে টেক্স দিতে হয়। 
রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মৌহরের 
বাক্পো। এ বাক্সের খুব যত্ত চাই । কে করবে? কে বুঝবে? 
ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ ! 
নরেন_ মঠের এর! আমায় খুব খত্রে রাখে। 
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নাগমশাই_্ধার! যর করছেন, তশাদেরই কলান-_বুঝুন আর নাই 
বুঝুন। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে । 

নরেন_নাগমশাই, কি যে করছি, কি না করছি_কিছু বুঝতে 
পারছি না। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝেশিক 
আসে, সেই মতো! কার্য করে যাচ্ছি, এতে ভালো হচ্ছে কি 
মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। 

নাগমশাই-ঠাকুর থে বলেছিলেন__“চাবি দেওয়া রইল |” তাই 
এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বোঝামাত্রই লীল! ফুরিয়ে যাবে। 
(ম্বামীজি একদুষ্টে চাহিয়া কি ঘেন ভাবিতে লাগিলেন । এমনি 
সময়ে সারদানন্দের প্রসাদ লইয়া প্রবেশ) 

সারদানন্দ__ঠাকুরের প্রসাদ। (নাগমশাই ও অন্যান্য সকলকে 
প্রসাদ দিলেন) 

নাগমশাই-( প্রসাদ লইয়া মস্তকে ঠেকাইয়! ) জয় রামকৃষ্ণ ! জয় 
রামকৃষ্ণ! (প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়! ) 
আজ তাহলে আসি (প্রস্থান ) 

নরেন_জীনো নুরমহম্মদ। এই থে নাগমশাইকে দেখলে, এর 
মতো ভক্ত আমি আর দেখি নি। তোর বোধহয় মনে আছে 
শরৎ, ঠাকুর দেহ রাখবার পর একদিন শুনলুম নাগমশাই 
চার পাঁচদিন উপোস করে তার কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে 
আছেন। আমি হরিভাই ও আর কে একজন মিলে তো 
নাগমশাইয়ের কুটিরে গিয়ে হাজির। আমাদের দেখেই 
লেপমুড়ি ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমি বল্লুম, আপনার 
এখাঁনে আজ ভিক্ষে পেতে হবে । অমনি নাগমশাই বাজার 
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থেকে চাঁল ডাল এনে বাধতে আরন্ত করলেন। আনরা 
ভেবেছিলুষ্ন আনরা নিজেরা খাবো আর এ সঙ্গে ওকেও 
খাওয়াবো । রান।হলে আমর! নাগমশাই এর জন্য সব রেখে 
দিয়ে আহারের পর ষেই ওঁকে যেতে অনুরোধ করা» অমান 
ভাতের হাড়ি আঁছছে ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাতকরে 
বলতে লাগলেন ঘষে দেহে ভগবান লাভি হোল না; সে 
প্দহকে আবার আহার দেব? আরা তে! দেখেই অবাক্‌। 
আনেক কনে, পরে কিছু খাইয়ে ভবে আমরা ফিরে আসি। 

সারদানন্দ__নাগমহাশঘ়, গিরীশ ঘোর, এরা সন্গাস গ্রহণ না 
করলেও এরাই ঠাকুপর গ্রকত ভক্ত। আমরা আর কি করলুম? 

গুড়উইন্_ন্থামীজি। আমি এইবার আপনার কথামত মাদ্রাজে 
গিয়ে কাজ করবো । আপনি আশাবাদ করুন যেন ভাঁরত- 
বর্ধকে আনার নিজের দেশ বালে মনে করতে পারি। যাঁঝার 
বেলা থেন এই মাঁটিকেই প্রনাম করে যেতে পারি । এখানেই 
মেন আমার দেহ শাস্তিলাভ কবে। 

নরেন ঠাকুর তোনার মনো বাগ পর্ণ করুন| 

নুরনহত্মদ-ন্বামীন্গি, আপনি বিদেশে যাবার আগে বলেছিলেন 
ঘে দেশে কিরে এদে আমাকে দীক্ষা! দেবেন। আপান কি 
এখনও আনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না? না কি 
আমি মুসলগান বলে আপনার শিশ্তাহই হতে বাঞ্চত। কিন্ত 
একদিন তে! আপনি নিজে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন 
ভাঁই বলে আলিঙ্গনে করেছেন । তবে এখনও বিমুখ কেন ? 
আমাকে বুঝিয়ে দিন, কৌন অপরাধে অপরাধী জামি। 
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নরেন_ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছো ভাই । আজই তোগাকে আমি 
দীক্ষা দেব। ঠাকুবের কাছ থেকে আদার শিক্ষা-তিনি 
গিজে মুসলমান, খৃষ্টান কাউিকেই আালাদ! করে দেখতেন না। 
তুমি বোধহয় জানো না আমার গুর- ঠাকুর শ্রীরামকৃ্চ নিজে 
একবার মুসলমান সম্দা গ্রহণ করেছিলেন । হা ভাই, তোমাকে 
ঘতই আমি দেখছি ভতই আশি মুগ্ধ হচ্ছি। আমার অন্যান্য 
হিন্দু শিষ্াদের তুলনায় ভুমি কোনমহেই কম নও | আজ 
থেকে তোমার শান হল শহম্মদানন্দ || 

চত্্থ ঢা 

(লগ্নে মিস্‌ মার্গারেটের শয়নকক্ষ। একটি খাটে মার্গারেট আর্দা- 

শায়িতা। একটি চেয়ারে মহেদদ বসিয়া আছে । পিছনে সাদা 

পর্দী। একধারে একটি টেবিলে বই খাহাপন এবং দুইটি ছ্াণ্ডে 

দুটি ছবি_-একটি মীশুঞুষ্টেন ও আন একটি স্বামী বিবেকানন্দের | 

ছুটি মোনবাতি জলিবে। সময় সন্ধা] 1) 

মহেন্দ- আপনার জর হরেছে, আমাকে কেন আগে খবর দিলেন 
না? 

মার্গারেট-_সামান্য হর । এর জন্য আর কি খবর দেব বলুন? 

মহেন্দ্র আমার মনে হর আঅহেতৃক্৯ ভেবে ভেবেই আপনার জর 

| এনে ভাবনার কি লাছে 7 

মার্গারেট_ভাবনার নেই? আজও জামার সাধনা সফল হ'ল না। 
তা নাহলে তিন তিনখানা চিনি লিখলুম ভারতবর্ষে যাবার 
অনুমতি চেয়ে কিন্ত তিনবারই স্বানাক্তি অনুমতি দ্রিলেন না, 
লিখলেন_এখনও সময় হয়নি। আমার দ্বারা কি কোন 


ডি 


রি 
/ 
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কাঁজই হতে পাঁরে না? আপনি ভাগ্যবান, স্বামীজির স্বদেশে 
জন্মেছেন। 

মহেন্দ- আচ্ছা মিস্‌ নোবল্‌। আজ কদিন আপনি অনুস্থ। 
আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আপনার ছ্কুলের কর্তৃপক্ষ 

1" করেছেন ? 

মার্গারেট- আপনি বোধহয় জানেন না, আমি স্কুলের চাকরী ছেড়ে 
দিয়েছি । 

মহেন্দ-_চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন ? 

মার্গীরেট--বাধ্য হয়ে রিসাইন্‌ করতে হ'ল। আমি যখন তখন 
গরীবদের সাহাঁধ্য করি সেটা আমার গ্কুলের কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ 
চার্চের লোকদের ঠিক মনোমত হয় না। 

মহেন্দ__সে কি রকম কথা ? চার্চের লোকের! চাঁন না! যে দরিদ্রের 
সেবা করা হক 1 

মার্গারেট-ঠিক তা নয়। আমাদের চার্চের ইচ্ছে, যে সমস্ত লোক 
আমাদের অন্তর্গত শুধু তাদেরই সাহাধা করা ঘেতে পারে। 
কিন্ত আমার শিক্ষা! ত| নয়। সেব। কখনও সম্প্রদায় বিশেষের 
জন্য হতে পাঁরে না। দরিদ্রের আবার জাত কি? সেদিন 
দেখলাঁম পথে এক নিগ্সো ভিখারী একটুকরা রুটির জনা অতি 
করুনশ্্রে ভিক্ষা করছে । আমি আমার নিজের জনা কেন! 
রুটিটা! তাকে দিয়ে দ্রিলাম। আমার সঙ্গে তখন আমাদের 
চার্চের একজন মেম্বার ছিলেন। তিনি আমাকে তীত্র 
ভৎস্সনা করেন। আমিও তাই চাকরীতে রেজিগ নেসান্‌ 
দিলাম। 
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মহেন্দ- সাঁমান্য রুটির জন্য ? 

মার্গারেট_কি ঘে বলেন? (হাসিয়া) এই সামান্য রুটির জন্যই 
একদিন ফরসী বিপ্লব হয়েছিল । 

মহেন্দ্র [ ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি বটে কিন্তু 
তাতে রুটির কি ব্যাপার? 

মার্গারেট--সে ভারী মজার ব্যাপার। পারী সহরে হয় মনবম্তর | 
গমের মূলা বেড়ে যাওয়ায় রুটি হ'ল মহার্থয। গরীবদের হ'ল 
খাবার কষ্ট। একদিন সকাঁলে বড বড বাড়ীর ঝি, চাঁকরানী 
প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সব এক জৌটি হয়ে পথে 
বেরিয়ে পড়লো । তারা ঝাটা কাধে করে রাস্তা দিয়ে 
প্রোসেসান্‌ করে বেরিয়ে পড়লো । করনে তাদের সংখা! বেড়ে 
প্রায় পাঁচহাজার দাড়ালো । তাদের সঙ্গে মজছ্ুর শ্রেণীর 
পুরুষেরাও জুটে “রুটি রুটি” করে চিৎকার করতে করতে 
ভারসে্ল্সের পথে এসে পড়লো । ভারস্ল্সের রাজপ্রাসাদে 
অস্রীয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়। থেরেসার কন্! বিলাসিনী রাণী মেরী 
এন্টোয়ানেট ভৃতাদের জিজ্ঞেস করলেন_ লোকগুলো ওরকম 
চিৎকার করছে কেন? তারা বললো- 10765 19৮6 00 
76৪0, রাণী উত্তর করলেন--],6চ 10000 119৮০ ০৪063, 
ওদের কেক্‌ খেতে দাও । কিন্তু কেক ঘে ময়দার তৈরী হয় 
এবং সেই ময়দারই অভাবে ঘে ওদের এই অবস্থা একথা রাজা 
বা রাণীর খেয়াল ছিল না । কিন্তু উন্মত্ত জনসাধারণ মনে 
করে রাণী ইচ্ছে করেই তাদের অপমান বা বিদ্রপ করছেন। 
তার! রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজা ও রাণীকে বন্দী করে। 
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রাণীকে তারা 139101৮5 ৮10 বলে বিদ্রুপ করতে থাকে। 
এটাই হ'ল ফরাসী বিপ্রবের গুথম দিনের ঘটনা । 

মহেন্্র--বুঝলুম।| ফরালী বিপ্লবের মতো বিপ্লবী বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারা আপনার মনে একটা মহা বিপ্রব এনেছে । 
আপনার কথাবার্তায়। আনার মনে হচ্ছে এবার আপনি 
প্রস্তুত হয়েছেন এবং স্বাশীজিও নিশ্চয়ই আহ্বান জানাবেন 
আপনাকে । 

মার্গারেট--0০০9 1)1055 ৮০৪, 

মহেন্্-_ভনেকক্ষণ আপনাকে বকালুম। এই অসুস্থ শরীরে আর 
বেশী কথা বলা! উচিত নয়। আপনি এবার শুয়ে পড়ন। 
আমি এখন আমি । 0097 11101). 177৬0 & 0106 
31০০] 0176010201৮ 0100105, 

সার্গারেট- ধন্যবাদ । 09911), (মহেন্দ প্রস্থান করিলে 
মার্গারেট ছবি দুইটির নিকটে গিয়া) ভোমাদের দুজনকেই 
আমি সমান ভর্তি করি-শ্রদ্ধ! কটি । আমায় শক্তি দাও 
বল দ!ও। দীনদরিদের যেন আছি সেবা করতে পারি। 
স্বামীজি, আমায় আন্মন্তি দাও তোমার দেশে ঘাকার তনু 
মতি দাও | তোমার দেশ আজ আর শুধু তোমার একার 
দেশ নয়-মীঙ্গ আলমারি দেশ [আমি ভাঁরতবাসী | 
(ধীরে দীনে বিছ্বানায় আসিয়া শয়ন করিয়া! চাদর চাপা দিল । 
আলো ক্রমে রে আসিল। পর্দার পিছনে স্বামীজির 
মুণ্ডি ভামিয়! উঠিল) কে-কে, স্বামীজি, কি আদেশ তোমার 
বলো! বলো! নীরবে থেকে না (ক্রমে আবার ঘুমাইয়া পড়িলে 
মাইকে স্বামীজির ক ভাসিয়৷ আসিল ) 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ১০৫ 


মাইকে-ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমায় সাগ্রহে আঁহ্বান 
করছি__কিন্ত তার আগে তোমায় জানিয়ে দিতে চাই_যে 
গুরুভার তোমায় গ্রহণ করছে হবে তার জন্যে পুরস্কার 
পাবে হয়তো দারুণ লগ্কনা | যে সাধনায় তুমি আত্মনমর্পন 
করতে চেয়েছে।-তার বিনিময়ে আমি তোমার শোনাতে 
পারবো না কেন আশার বাণী-কগোর পরিশ্রম, বিশিদ্র 
রজনী_অনশন, আন্গাশনতীত্র বেদনা হয়তো এই তুমি 
পাবে। এই তোমায় ধিতে প]র। দরিদ্র, অধঃপতন, 
আবজ্ঞনা, ছিন্নবসন পারভত নরনারী দেখবার যদি সাধ 
থাকে তবে এসো । আমর তোমাদের হদয়হীন সমালোচন। 
সহ্য করতে পারিনা । আমার দিক থেক আমি আমার 
সমস্ত শক্তি সনস্ত সহ দির ভোনায় অবিরত ঘিবে রাখবো 


মৃতা পরাশ্গ থাকবো তোমার পাশে । 7 11] 5000 
1)9% 5011 01700 00211, ৮৮170111011 5001 5৮01] 101 


চু 





11010, 01101 7 ১৮101170500 0৮৮ 01) ৮০৫91718 
01170770210) 1) 11, 0100 (0১391 076610]01)271 
00716 094 1)001 1110 116৮0001920], 15৬01) 50 26 
(170 ৮৬0105 012 1707)01, বেদাঁল তুমি গ্রহণ করো বা 
না করো, ভারতের জনো কাজ করো বা না করো-আমি 
তোমায় রক্দী করবো আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে । হাতীর দাত 
একবার বার হলে আর ভেতবে ঢোকে না। আমার কথাও 
ঠিক তেমনি । 

মার্গীরেট-ম্বামীজি_স্বামীজি-গুরুজি, আমি শাচ্ছি, আমি 
ঘাঁচ্ছি।- ্‌ ( প্রস্থান ) 


০ ০ লাক পদ সিউল শক্ত পিসিবি 


১০৬ বিপ্লবী বিবেকানন্দ 


পঞ্চ দৃশ্য 
( বাগকাজারের বলরাম বস্থুর বাড়ী। ভিতরে ঠাকুর ঘর দেখা 
যাইতেছে । সেখানে সারদামণি পূজা করিতেছেন । বাহিরে 
চত্বরে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রভৃতি বসিয়া 
আছে। গিরীশ ঘোষের প্রবেশ । সময় প্রভাত। ) 

গিরীশ-__শুনলুম নরেন এখানে এসেছে । তাই দেখা করতে এনুম 
আজ তো আর নরেন কেউকেটা নয়_বিশ্ববিজয়ী 
বীর। 

বিবেকানন্দ__এসো জিসি (প্রণাম )। জিসি-সেই একদিন আর 
এই একদিন । 

গিরীশ__না, সেই আগেকার নরেনই আছে। কিন্ত কি ইচ্ছে হচ্ছে 
জানিস? আরো দেখি, আরো! দেখি। ( গিরধারীলালের 

প্রবেশ ) 

গিরধারী-এখানে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন শুনে দেখা করতে 
এলাম। আমি গিরধারীলাল, গোরক্ষিনী সভার সম্পাদক । 
স্বামী পাশ্চান্তা দেশে আমাদের হিন্দুধান্মোর জয়গাঁন করে 
এসেছেন । তাই আপনার কাছে এসেছি কিঞ্চিৎ চাদার 
জন্য । এই দ্রেখুন খাতা।। 

বিবেকাঁনন্দ__ আপনাদের সভার উদ্দেশ্য ? 

গিরধারী__আমব! স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করেছি। 
দুর্বল, রুগ্ন, জরাগ্রস্ত গোনাতাদের আমরা সেখানে রেখে 
পালন করি। তাছাড়া কসাইদের হাত থেকে তাদের রক্ষার 
ব্যবস্থাও করি রীতিমত অর্থব্যয় করে। 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ১০৭ 


বিবেকানন্দ_ উদ্দেশ্য সং সন্দেহ নেই। কিন্ত আপনাদের খরচ- 
খরচা চলে কেমন করে? 

গিরধারী--এই আপনাদের পাঁচজন মহাত্মারই দানে। তাছাড়া 
কয়েকজন মাড়ায়ারী ব্যবসায়ী আমাদের পুষ্ঠপোষক। 
তাদের দানের পরিমাঁনই বেশী। 

বিবেকানন্দ_কিন্তু মধ্যভারতে শুনছি নাকি ভীষণ ছুভিক্ষ হয়েছে । 
প্রায় নলক্ষ লোক মারা গেছে অনাহারে । এই ছুতিক্ষ 
নিবারণে কতো টাকা সাহাধা করেছেন আপনারা ? 

গিরধারী-_ছুভিক্ষে সাহাধা আমরা করি না। গোমাতাদের রক্ষা 
করাই আমাদের পরম ধন্ম। 

বিবেকানন্দ_-আর মানুষ মরে গেলে তার মুখে এক মুঠো অন্ন 
দেওয়া বুঝি আপনাদের ধর্ম নয়? 

গিরধারী- মানুষ মরছে নিজের কর্মফলে--নিজের পাপে, নিজের-- 

বিবেকানন্দ_আর গোমীতারা ? তাঁরা যে কসাইদের হাতে পডেন-_ 
সেও তো তাদের কন্মফল। তবে আর তাদের ঝাচাবার কি 
দরকার ? 

গিরধারী-_তা আপনি ঘা বল্ছেন তা সত্য--তবে শাস্ত্রে আছে 
গাভী আমাদের মাতা। 

বিবেকানন্দ_হ্থা, গাভী ঘে তোমাদের মাতা তা বুঝতে পারছি 
আমি-_তা নাহলে এমন সব ছেলে জন্মীবে কেন? দেখো, 
যেখানে মানুষের মুখে অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষীদের বাচাবার 
বিরাট চেষ্টা হয়__সেখানে আমার সহানুভূতি নেই। তাছাড়া 
আমি তো সন্নাসী-_আমার টাকা কোথায়? যদি ভিক্ষে- 


১০৮ বিপ্লবী বিবেকানন্দ 


স্বরূপ কোথাও কিছু পাই__আগে দেব এ ভুভিক্ষেন মানুষের 
হুঃখে-মান্ুষের ছুর্ধশা নিবারণে | ভাঙপর কিছু ঝাচে তো 
তোমাদের দিতে পারি। (ধারে বারে মাঁথ। নত করিয়। 
গিরধারীলালের প্রস্থান ) এই চান্েই দেশটা উচ্ছন্নে গাঁচ্জে। 
ব্রন্মানন্দ-__বাঃ বেশ শুনিয়ে দিয়েছে লোকটাকে । 
বিবেকানন্দ__দেখো জিসি, তুমি তো জীবনে কোনদিন বেদবেদান্ছ 
কিছু ঘাঁটলে না_ চিরকালই কেন্ট বি? নিয়ে কাটিয়ে দিলে। 
গিরীশ-_ আমার আর ওসব পড়ে কি হবে বালা? আমার শক্তিও 
নেই, সময়ও নেই | আমি দূর থেকে বেদাবেদান্তকে নমক্গার 
করে ঠাকুরকে স্মরণ করছে করতে পাড়ি মারবো | তোমাকে 
দিয়ে তার লোক শিক্ষার দরকান ছিল--নাহ ভোমাকে ওসব 
পড়তে হয়েছে । জয় বেদরূগী আঞ্জহানকুষের হয়! 


বিবেকানন্দ ঠাকুর বলতেন_গিবীশ ভৈরবের আবভার। এ সা 
করছে করুক, আর কিছ করাতে হবে না ওকে । 


গিরীশ- আচ্ছা নরেন, মার একটা কথা ক্ষাজিন করি । বেদ 
বেদান্ত তো ঢের পডেছো তমি কিছু ভাতে দুখার ছঃখ, 
বুভক্ষুর আন্বনাদ, আর বাভিটাবাদি পাপ নিবারণ করবার 
কৌন উপায় আছে কি? কোথাও স্বর্ন ছক সবলে গা 
কুলম্বীর ধন্ম নাচছে কৌথাহ শয়তান আসভারা বিবি 
সর্বস্ব গকিয়ে নিচ্ছে-এ সনের গ্রহন কিঠ সমাজ 
যে কলঙ্কে ভরে উঠলে! ভাই । 

বিবেকানন্দ__ দেখো জিসি, আমার মনে টানি জগতের দুঃখ 
নিবারণের জন্তে_ একটি জাবের দুঃখ কিছু লাঘব করতে 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ ১০৯ 


রি -আমি হাঁজারবার গর্ভবাসের ক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত । 
শুধু শজের রা পট কি হবে বলো? সকলকে সঙ্গে 


ববেকানন্দ-হা মা (শ্রনান )।1 তোমার অনুনতি নেবার জন্যেই 
আজ আন এখানে এসেছি । 


সারদা _নরেন, রাহ আমাকে টির 


৮৫৯৯ 


সারদা-াকিসের অনুমতি ঝাপ? 
ব্বেধানন্দ-ক দন বরে আনার ইচ্ছে হচ্ছে যে বেলুড মঠে ছূর্গাপূজা 
হক 1 পল আমার এক শখ নহম্মদানন্দ স্বপ দেখেছে যেন 
এ তুর্গ( গঙ্গার এট থেকে মগের ভিতরে প্রবেশ করছেন। 
এপরপর 5 আপ ছুর্গ। পুজা না করে থাকা যায় না। তুমি 
ক বলো না? 
মারত1-গরে,। এপ জঙ্ো আনার মতের দরকার? এটা কি জানিস্‌ 
না ৭ তার উচ্ছেহ আমার ইচ্ছে। জানিস্‌, ঠাকুর যেদিন 
দেহ ছাড়বেন, বানর বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। 
আমকে আর লক্মাকে ডেকে পাগালেন। আমারা আসতে 
নিন রর দেখো, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি, 
চুলের ভেতর [দয়ে-অনেক, অনেক দূর । আমি কাদতে 
লাগলুন, বুঝপুং ঠাকুর আর থাকবেন না। ঠাকুর বললেন__ 
এ কেন? তোনার ভাবনা কি? তুই সামনে 
রোছলি, হো? |দকে তাকিয়ে বললেন_তোমার তো! 


-ঘোঃ 
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নরেনই আছে। তুই তে৷ আমারই সন্তান তোর কোন ইচ্ছেই 
কি আমি অপূর্ণ রাখতে পারি? নিশ্চয়ই মঠে প্রতিমা এনে 
মায়ের পুজো হবে । 
নিরঞ্রনানন্দ-_বাঃ বাঃ, কি মজা! আমি এখনই যাই মঠে। 
সকলকে খবর দি। আঁর তে। বেশী দেরী নেই পুজোর । 
ব্রহ্মানন্দ-কিন্তু সম্কল হবে কার নামে ? 
বিবেকানন্দ_মাঁর পুজো । কাজেই মার নামেই সন্কল্প হবে। 
সারদা__কিন্তু একটা কথা-_পুজোয় কিন্তু পাঠাবলি হবে না। 
গিরীশ-[এইতো। মায়ের মতো কথা । কখনও বলি হবে না। 
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে । 
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে, 
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি ! 
মানবের প্রায়, 
অস্ত্রাঘাতে ব্যাথা লাগে কায় 
বেদনা জানাতে নারে। 
বধি তারে ধন্ম উপার্জন, 
না হয় কখন-_ 
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে। 
কিন্ত যদি বলিদান বিনা 
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী-_ 
দেহ মোরে বলিদান। 
লাটু--ওমনি গিরীশের নাটক আরম্ত হয়ে গেল।] (মাগণরেটের 
প্রবেশ ) 
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মাগণারেট--স্বামীজি, স্বামীজি- 

বিবেকানন্দ সামনে আমার মা_আমার জ্যান্ত দুর্গ, আগে 
ওকে প্রণাম করো 

মাগগারেট- মামা (আশ্চর্যা হইয়। ) আপনি-তুমি মাঁতুমি- 
তুমি কি এই বিদেশিণীকে গ্রহণ করতে পারবে ? (প্রণাম) মা 

সারদাঁ--এসো মা এসো, তোমার মনোবাঞ্ছ। পণ হক। এসো 
গকুরঘরে আগে গাকুরকে প্রণাম করবে এসো । 

মাগণরেট-আমি ঠাকুরঘরে যাব? আমি যে খুষ্টান। 

সারদা--ওরে ঠাকুরের কাছে কি জাত আছে? তিনি থে সববধির্ 
সমন্বয় করবার জনা অবতার হয়ে এসেছিলেন । ওরে অ 
ন্নান্তমণি, একবার শুনে যাঁতো মা (ক্ষান্তমণির প্রবেশ) 
এসো না-(ছুইজনের ঠাকুর ঘরে প্রস্থান ) এবং কিছুক্ষণ 
পরে পুণরায় ফিরিয়া আসিয়া সিডির উপর উপবেশন ) 

ক্ষান্তমণি_ আমায় ডাকছে! মা? 

সারদা__ দেখ দেখও কে এসেছে ? 

গীস্তমণি- একে মা? এধে দেখছি পদ্মফুল ! 

সারদাঁ হা, শ্বেতপন্ম। আমার নরেন এনেছে বিলেত থেকে 
ঠাকুরের নৈবগ্যে দেবে বলে। ঘা যা এর জনা ঠাকুরের 
প্রসাদ নিয়ে আয়। (ক্ষান্তর প্রস্থান ও রেকাবীতে ছুটি 
সন্দেশ লইয়! প্রবেশ করিলে সারদামণি নিজহস্তে সেই সন্দেশ 
মগ ণরেটকে খাওয়াইতে লাগিলেন ) 

বিবেকানন্দ-_কেবলরাম' তোমার স্ত্রীর মাথায় গোলমাল হয়েছিল 
শুনেছিলুম [ এখন কি একেবারে সেরে গেছে? 
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কেবলরাম-আজ্ে হা গ্যাবতা। মার কৃপায় সবই হয়। মার 
কৃপা হলে পদ্ুও গিরী লত্ঘন করতি পারে, মুকও বাচাল হতে 
পারে। মা কৃপ। করে হতভাগিনীকে গ্রহণ করেছেন । 

বিবেকানন্দ__মা তারা ত্রহ্মময়ী | 

সারদ|__এইবার তুমি মা নরেনের সঙ্গে কথাবার্তী বলো । আমি 
ভিতরবাড়ী যাই, দেখি রান্নার কতদূর কি হ'ল? 

দ্বান্তমণি--ওটদিকে ঘযোশীনমা গাকুরের ভোগ চডিয়ে দিয়েছে । 
চালা না (রেকাবী ও গেলাস লইয়া সার্দামণির সহিত 
প্রন্থথন। তারপর মারে) [দয়া নামিয়া আসিয়। 
বিবেকানন্দের মুখোমুখি দাড়াইল ) 

মর্গারেট-ন্বামীভি, মা জানায় গ্রহণ করেছেন। তবে 
আপনি কেন এখনও দেবা করছেন? 

বিবেকানন্দ-_তোনার শার ভার দির়েছি শ্রপপ্তিত ম্বামা 
স্বরূপানান্দর পপর । আগে পাশারণ। মহাভারত, ভাগবত, 
আমাদের সব লন্মগ্রহ অন্যান করে! হিন্দুধম্মীকে বোঝবার 
চেষ্টা করো-এই [বিশাল দেশ-ভারতবর্ককে জানো তারপর 
সময় হলেই নিজে আন তোমাকে দাক্ষা দোব | 

ব? "শ্থ 

( বেলুড় নঠের একটি কক্ষ । করেকজন গুরুপাতা ও ভাক্তের 
সহিত ম্বামীজি বসয়া ভাল্ত পরিহান করিতেছেন । 
কেবলরাম প্রবেশ কারয়া প্রণাম কারল। সময় প্রভাত। ) 

বিবেকানন্দ ( হাপিয়।) আরে ও কি হল? রামানুজ ঢঙে 
গ্রণান কর। 
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সারদানন্দ_-তা কি করে হয়? ওর পায়ে যে বাত। ও কি 
পারবে? (সকলে হাসিয়া উঠিলে কেবলরাম আবার উঠিয়া 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল ) 

বিবেকানন্দ__-অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ জানিস্‌ তো ? ওঠ ওঠ,। 

কেবলরাম__আজ্ঞে আপনাকে এখন দেখলে দেতাগুরু শুক্রাচার্য্যের 
কথা মনে পড়ে। 

মহম্মদানন্দ__সে কি, শুক্রাচাধোর সঙ্গে আমাদের গুরুমহারাজের 
কি সম্পর্ক? তিনি হলেন দৈতাগুরু। আর ইনি আমাদের 
মতো সন্নাসীদের গুরু | 

বিবেকানন্দ__( হাসিয়া ) ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস্‌, শুক্রাচাধ্য 
_হাঁঃ হাঁঃশুক্রাচাধা !  দৈতাগুরুর একটা চোখ 
একেবারে অন্ধ ছিল আর আমিও তো আজকাল একটা 
চোখে ভাল দেখতে পাই না । হাঃ হাঃ তার ওপর ও বলতে 
চায় যে আমি সাহেবদের গুরু-হাঃ হাঃ, বেশ বলেছিস্‌, 
বেশ বলেছিস্‌। 

কেবলরাম-আজ্ঞে তাও কি কইতে পারি? (পুনরায় সকলে 
হাসিয়া উঠিল। এমনি সময়ে জাপান হইতে আগত 
ওকাকুরার প্রবেশ ।) এই যে জাপানী সাহেব অক্রুর খুড়ো, 
আসেন, আসেন। 

বিবেকানন্দ__অব্রুরখুড়ো_ হাঃ হাঃ অন্রুরখুডো-বাঃ বা বেশ 
নাম বার করেছিস্‌ তো--ওকাকুরা একেবারে অক্রুরখুড়ো ! 
হাঃ হাঃ। 

সারদানন্দ__তা অক্রুরখুড়ো মানেটা কি হল? 

৮ 
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কেবলরাম-_ আজে গ্ঠাবতীকে জাপানে লইবার তরে আইছেন এই 
জাপানী সাহেব_নাম কি না ওকাকুরা। আর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইতে আইলেম কে, না-অক্রুর। তাই 

তো এনার নাম রাখছি অক্রুরথুড়ো । (সকলে হাসিয়া উঠিল) 

ওকাকুরা- স্বামীজি, আমার দেশের জনগণ আপনার পথ চেয়ে বসে 
আছে-_কবে তারা স্বামীজিকে আবার দেখতে পাবে কবে 
আপনার উপদেশ শুনতে পাবে? 

শশি-তুমি কি সত্যিই জাপানে ঘাঁবে 1 

বিবেকানন্দ_-জাপান গভর্ণমেন্টের তরক থেকে ওকীকুরা সেইজন্যই 
এসেছেন। জাপান বেশ দেশ, তারা শিল্পবিষ্ঞা দৈনন্দিন- 
কাধোতেও পরিণত করেছে | আমি আমেরিকা যাবার সময় 
জাপান দেখি। [ ওদের দেশে দেখলুন গৃহগুলি বংশনিশ্মিত 
ক্ষু্র ক্ষুত্র, সামনে একটা করে বাগান আছে, তাতে কিছু 
ফুলের গাছও আছে । ওদের ঘরগুলি খুব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন । 
জাতট খুব করছে। ] ঠাকুরের কৃপায় ঘদি আবার জাপান 
ঘাঁওয়া হয়, মহম্মদানন্দ, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো । 
দেখবে জাপানীরা কেমন পাশ্চান্তাবিষ্ঠা অধিকার করেছে। 
তারা ধর্শে বৌদ্ধ কিন্তু ধর্মের দিকে অনাস্থা, বেদান্তভাব কিছু 
ওদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে ওদের খুব মঙ্গল হবে। 

শশি-কিন্ত তাতে ভারতের কি উপকার হবে? 

ওকাকুরা-উভয় জাতের মধো ভাবের আদান প্রদান উভয় জাতেরই 
মঙ্গল হবে এবং তাতে উভয় জাতই সমভাবে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হবে। 
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পিবেকানন্দ-_ঠিক বলেছে ওকাকুরা । ওর! একটা জাত বটে। 

সারদানন্দ__কিন্ত তোমার শরীরের এই অবস্থা এখন জাপান যাওয়া 
কি ঠিক হবে? হাপানীতে বড়ই কাবু করে দিয়েছে 
তোমাকে । 

বিবেকানন্দ সতই, এই অবস্থায় জাপান গেলে শুধু যে আমার 
কণ্ঠ তা নয়। তোনাদেরও বিব্রত করা হবে। যদি ঠাকুরের 
ইচ্ছে হয়, ঘদি আনার শরীর সেরে ঘায় তাহলে আর একবার 
জাপান নিশ্চয়ই ঘাবো। তোমাকে কথা দিলাম ওকাকুরা । 

ওকাকুরা__ভাহলে আমি চলি-সমাটকে এই কথাই জানাবো । 
আপনাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে জাপানীরা বড়ই ব্যথিত 
হবে। তবে আশার কথা আপনার শরীর সেরে গেলে আপনি 
নিশ্চয়ই আসবেন । ভগবান তগাগত আপনার মঙ্গল করুন 
( ননক্গার করিয়া প্রস্থান )। 

বিবেকানন্দ-“করালি। করাল নাম তোর, মুত তোর নিঃশ্বাসে 

গুশ্বাসে, 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্গাগ্ুবিনাশে | 
জানিস আলমোডায় একদিন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত 
এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে । তিনি কলেজের 
উন্নতি কি করে করা খায় জিজ্ঞাসা করায় কি বলেছিলুম 
জানিস? 

সারদানন্দ--কি বললে 1 

বিবেকানন্দ__বললুম--আঁপনার কলেজের ছাত্রদের গড়ে তুলুন 
সতাকার মানুষ করে। তাদের চরিত্র দু হয় যেন বজ্র 


১১৬ বিপ্লবী বিবেকানন্দ 


মতো। প্রত্যেকে হবে এক একটি দধীচি_-তাদের অস্থিতে 
যে বজ্র তৈরী হবে__তাতে ভারতের পরাধীনতা৷ দূর হয়ে যাবে 
চিরকালের জন্যে । আরও বললুম-যে সব ছেলে রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমের গান গাইবে, চাবুক মারবেন তাদের পিঠে। আজ 
প্রয়োজন হচ্ছে শক্তি, স্বাস্থা-তেজোদৃপ্ত মন-_ বুকভরা 
সাহস। যারা শক্তিহীন__তাঁরা প্রেমের গাঁন গায় কোন লজ্জায় ? 

শশি-_কিন্ত ভাই সেদিন তোমার মিম্‌ মার্গীরেটকে দিয়ে তামাক 
সাজিয়ে নেওয়াটা ঠিক হয় নি। একঘর লোক-_তীরমধ্যে 
সাহেব ও মেম রয়েছেন, সেখানে ভূমি হঠাঁৎ ওকে বল্লে 
তামাক সেজে দিতে । 


বিবেকানন্দ__-ওকে অপমান করবার জন্যে আমি তামাক সাঁজতে 
বলিনি রে। আমি শুন্ছিলুম এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ধারনা যে আমি নাকি শ্বেতাঙ্গদের স্তৃতি দ্বার 
তাদের আপন শিষ্য করতে সমর্থ হয়েছি। তাদের সম্মুখে 
পাশ্চাত্য মহিলাকে আপন সেবা কার্ধো নিযুক্ত করে আমি 
বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি ঘে এ ধারণা কত ভুল। আর 
তা ছাডা আমার বিশ্বাস মার্গারেট নিজেও--( মার্গারেটের 
প্রবেশ । সন্ভস্াতা পরণে লালপাড় গরদের শাড়ী) 

মার্গারেট আমি একটুও ছুঃখিত হই নি স্বামীজি-আপনি কিছুমাত্র 
কুষ্টিত হবেন না । আপনাকে সেবা করবার অধিকার পাওয়ায় 
আমি নিজেকে গবিবিত মনে করেছি । 

বিবেকানন্দ__দেখ, দেখ তোরা চেয়ে দেখ মার্গীরেটের দিকে 
আঁজ ওকে ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে । 
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মার্গারেট--এখনও কি সময় হয় নি স্বামীজি? আপনার কথামত 
হিন্দুধশ্মের সব কখানি পুস্তকই আমি পড়েছি। এবার 
আঁগাঁকে দীক্ষা দিন-_আমার প্রাণ আকুল হয়ে আছে 
( পদপ্রান্তে পতিত)। 

বিবেকানন্দ-_হ1, এইবার সময় হয়েছ । আশীবব্ণাদ করি, যাঁও 
বৎসে, তুমি তার অনুরলণ করো, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পুবেব' 

: শঁ(চশতবার নিজেকে লোককলাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন। 

আজ থেকে তোমার নতুন জন্ম হ'ল--এ আবর্তন নয়, 
বিবর্তন নয়--পরিবর্ন নয় সম্পূর্ণ নতুন স্ষ্টি। আজ 
থেকে তোমার নাম হ'ল-নিবেদিতা ।  (নেপথো মাইক 
ধ্বনিত হ'ল ) 

মাইকে-ভগিণী নিবেদিতা-ভারতসেবিকা নিবেদিতা শ্রীরাম- 
কৃষ্ের নিবেদিতা _ক্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা । 


বণ দৃণ্য 
(বেলুডের একটি কক্ষ। পিছনে সাদা পর্দা । এক কোনে চৌকির 
উপর বিছানা পাতা । ম্বামীজি বিশ্রাম করিতেছেন । সময় 
ঢুপুর। (ব্রঙ্গানন্দের প্রবেশ, হাতে একটি হিসাবের খাতা 1) 
ব্রদ্মানন্দ__দেখো নরেন, মগের এই হিসেবটা একটু দেখো । 
বিবেকানন্দ_আঁ। তোরা কি আমাকে একটুও বিশ্রাম করতে 
দিবি না? এখন থেকে তৌরা নিজেরাই সব দেখে শুনে 
নে, আমাকে ছুটিদে_ আমি আর পারছি না। 
বন্ধানন্দ_কিন্ত তুম ঘে কারিগরী বিগ্ভালয় খোলবার কথা 
বলেছিলে স্টোর তো! কোনই মিমাংসা হ'ল না। 
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বিবেকানন্দ--এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার 
জন্যে তোদের এখানে ছুটে আমতে হবে। এটুকু বুদ্ধি 
বাবচনা-খরচ যদি না করতে পারিস্‌ তবে তোরা কি করে 
কাজ চালাবি1 এই দেখ দেখি নিবেদিতা-কেমন নিজের 
মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে 
আমাকে একেবারে বিরক্ত করে না। 

ব্রন্গানন্দ-বেশ, তুমি বিশ্রীম করো, এখন আর বিরক্ত করবো না। 
কদিন ধরে তোমার শরীর তো ভাল যাচ্ছে না। (প্রস্থান 
করিলে স্বামীজি একখানা বই পড়িতে আরন্ত করিলেন, 
লাটুর প্রবেশ ) 

লা-_-অভেদানন্দন্বামী জানতে চাইলেন এই চিঠিটার কি উত্তর 
দেওয়া হবে ? 

বিবেকানন্দ_ঘাঁও যাও আমাকে বিরক্ত কোর না। ব্রহ্মানন্র। 
সার্দানন্দ, আভদানন্দ এরা সবকি করতে আছে? যাও 
( লাটর প্রস্থান। একজন সাঁওতাল নাম কেষ্টা গ্রবেশ করিল । 
তাহার হাতে একটি কৌদাল 1) 

কেষ্টা--আরে স্বামী বাপ তুই হামাকে ডাকৃলি কেনে রে? 

বিবেকানন্দ আয় আয় কে্টা আয়। 

কেট।-দেখ স্বামী বাপ, তুই হাঁমাদের কাছের বেল! এখানকে 
আসিস্‌ না-তোর সঙ্গে কথা বেল্লে হামাদের কাছ বন্ধ 
হইয়া শাঁয়, আর বুড়োবাবা এসে বড়ডো। বকাবকি করে। 
হামাদের বডডো ছুখু হয় রে, বডকুডা ছঃখু হয় । 

বিবেকানন্দ _ন। না আঅদ্বৈহানন্দ আর হোদের বোকবে না । দেখ 
তোরা আজ আমাদের এখানে খাবি? 
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কেষ্টা--হামরা যে তোদের ছোয়া এখন আর খাই না, এখন থে 
বিয়া হয়েছে । তোদের ছোয়! নুন খেলে জাত যাবে রে 
বাপ্‌। 

বিবেকানন্দ নুন কেন খাবি ? নুন না দিয়ে তরকারী রেধে দেবো, 
তাঁহলে খাবি তো ? 

কেষ্টা--তা কেনে খাব না রে? 

বিবেকানন্দ__লাটু, শরং, বাবুরাম ! (দ্র-তিনজনের প্রবেশ) ওরা 
আজ এখানে খাবে। তরকারিতে নুন দিস নি। লুচি, 
তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দে সব জোগাড় কর, এরাই তো 
নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হবে। 

কেস্টা-আমি তবে সকলকে ডেকে নিয়ে আমি রে। (প্রস্থান) 

বিবেকানন্দ_দেখ, এরা কেমন সরল। এদের কিছু ছুঃখ দূর 
করতে পারবি? নয়তো গেরুয়া পরে আর কি হল? পর- 
হিতে সবব্্ষথ অপ্ণ--এরই নাম সন্নাস। ইচ্ডে হয় মঠ ফট 
সব বিক্রী করে দি, এই সব গরীবছুঃথা, দরিদ্রনারায়ণদের 
বিলিয়ে দি। [আহ।, দেশের লোক খেতে পোরতে পারছে 
নাআমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি ? ওদেশে যখন 
গির়েছিলুম_মাকে কতো বল্লুম-মা এখানে লোক ফুলের 
বিছানায় শুচ্ছে, চব্বচোষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কোরছে। 
আর আমাদের দেশের লোকগুলে। না খেতে পেয়ে মরে 
বাচ্ছে, মা তাদের কোন উপায় হবে না? ওদেশে ধর্ম প্রচার 
করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, এ 
দেশের জন্য যদি অন্ন সংস্থান করতে পারি। (এই সময় 
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ধীরে ধাঁরে নিবেদিতা প্রবেশ করিলেন কিন্তু স্বামীজি তাহাকে 
না দেখিয়াও বলিতে লাগিলেন) দেশের লোক ছৃবেলা 
ছুমুঠো খেতে পায় না দেখে একেক সময় মনে হয়__ফেলে 
দিতোর শখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দি তোর লেখা- 
পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টসকলে মিলে গীয়ে গাঁয়ে 
ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কডি পার্ট. 
যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিত্রনারায়ণের সেব। করি 
আহা, দেশের গরীব ছুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে না রে। যাঁর। 
জাতির মেরুদণ্ড যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে--যে মেথর 
মুপপকরান্‌ একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব ওঠে 
_হায় তাদের সহানুভূতি করে, তাঁদের স্থথে ছুঃখে সান্তনা! 
দেয় দেশে এমন কেউ নেইরে ! 

নিবেদিতা স্বামীজি ! 

বিবেকানন্দ--তুই এসেছিস্‌ মা। আয় আয়, ভোর কথাই ভাঁব- 
ছিলুম। তুইই পারবি-তুইই পারা এদের ছুঃখছুর্দশা দূর 
করতে । আরে তোরা সব দাড়িয়ে দাড়িয়ে কি দেখচিস্‌? 
নিবেদিতা আজ আমার এখানে খাবে । যাযা ওর জন্যে 
খাবার নিয়ে আয়। (সকলের প্রস্থান) 

নিবেদিতা-সে কি গুরুদেব? আজ আপনার একাদশী। আপি 
আজ অভুক্ত থাকবেন আর আপনার সামনে বসে ব্য 
আমি খাব? তাকিকরেহয়? আমি না হয় আর একদি 
খাবো। 

বিবেকানন্দ_ন। রে তা হয় না। আজ আমি নিজে তোকে! 
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খাওয়াবো । তোর মনে আছে, লগ্ডনে সারদানন্দের কাছে 
শুনেছিলি যে আমি, ভালো রাধতে পারি তখন আমার হাতের 
রান খাবার তোর খুব ইচ্ছে হয়েছিল। 

নিবেদিতা-তা৷ হয়েছিল, কিন্ত আজ-_ 

বিবেকাঁনন্দ_-হা,) আজ আমি নিজের হাতে রান্না করতে 
পারি নি বটে কিন্তু নিজে দাড়িয়ে থেকে তোকে খাওয়াবো । 
(লাটু একহাতে আসন ও অন্যহাঁতে থালা গেলা লঙয়া 
প্রবেশ করিল) দে দে, এখানেই ঠাই করেদে। বসো বসো, 
তুমি খেতে বসো নিবেদিতা । (নিবেদিতা খাইতে আরম্ত 
করিলে স্বামীজি নিজের হাতে পব্বেশন করিতে লাগিলেন । 
ইঈতিমধো আর একজন সন্নাসী একটি জলের জ্ঞাগ ও গামলা 
রাখয়া গেল হাত ধুঈবার জন্বা) আজ আমাদের জন্যে বিশেষ 
কিছুই রান্না হয়নি_ শুধু ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঠালবিচি সেদ্ধ 
আর দ্ধ । তোমার খেতে খুবই কষ্ট হল । 

নিবেদিতা--একদিন হয়তো কটু হতো । কিন্ত আক্ত থে এর বেশী 
খেতে আমি অভান্ত নই তাঁ তো আপনি জানেন স্বামীজি। 
(হাত ধুতে গেলে স্বামীজি নিজে জল ঢালিয়া দিলেন তাহার 
হাতে এবং ধোওয়ার পর একখানা তোয়ালে দিয়া তাহার 
হাত মুছাইয়া দিলেন ) 

নিবেদিতা_একি করছেন গুরুদেব? কোথায় আমরা আপনার 
সেবা করবো না আপনি আমাদের সেবা করছেন? 

'বেকানন্দ_(ঈষৎ হাঁস করিয়া) তা হোক। যীশুধুষ্ট কি করে- 

ছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন নি? 
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নিবেদিতা_কিন্ত সেতো শেষ দিনে । 

বিবেকানন্দ-ঠিক তাই। (নিবেদিতা তাহার দিকে কিছুক্ষণ স্থির 
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল) 

নিবেদিতা আমি এবার আসি স্বামীজি। আপনি তে! জানেন 
বাগবাজারে প্লেগ লেগেছে । আমার তো এখন মরবারও 
সময় নেই। তার ওপর মেথররা আসছে না, পাড়ায় পাড়ায় 
জগ্গালের স্তুপ হয়ে আছে । পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে 
আমি নিজে সে সব পরিক্ষার করছি । এখন আসি তাহলে 
(প্রণাম করিয়া প্রস্থান) 

বিবেকানন্দ_16€ 01 009 19 015100 100/ 0627 01011. 
( ধীরে ধীরে তিনি চৌকিতে শুইয়া পড়িলেন ) (নেপথ্যে 
সন্ন্যাসী ও মহামায়ার গান) 


“কাঠুরে তুই দূর বনে যাঁ, দূর বনে যা এই বেলা 
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না তোর জঠর জাল! ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে, মিলে ধন দুর বনে গেলে, ও কাঠুরে- 
(ও তুই) এবার যা দূর বনে চলে, পাৰি চন্দনের চ্যালা ॥ 
আরও যদি যাস্‌ এগিয়ে, রজত খনি দেখবি গিয়ে, ও কাঠরে- 
(ওরে) তারও ধারে মোনা হীরে মণি-মানিক্য রত্র মেলা । 
দেহের মাঝে আছে সে বন, ঘদি না পাস্‌ তার অন্ধেষণ, ও কাঠরে» 
ধর ওরে রামকুঞ্চরণ সেবন যার করেন কমলা ॥” 

গান শেষ হইলে লাটু, শরৎ (ছ-তিনজনের প্রবেশ) 


উঠ_আঃ-বড় কষ্ট 
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ত্রন্মানন্দ__খুব কি কষ্ট হচ্ছে? (একজন পাঁখা দিয়া বাতাস করিতে 
লাগিল) 

সারদানন্দ__লাটু, তুমি ভাই শিগগির মহেন্দ্র ডাক্তারকে খবর 
দাও-_না না, বাঁগবাজার থেকে ডাক্তার বিপিন ঘোষকে ডেকে 
নিয়ে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে না। খুব কি কষ্ট 
হচ্ছে? 

বিবেকানন্দ_-ক্টু ? না ভাই, কষ্ট কি? তোমরা রইলে-নিবেদিতা 
রইলো-_ তোমরাই আমার আরব কাজ শেষ করবে। প্র 
ঠাকুর আমাকে ডাকৃছেন_আজ আমার আনন্দের দিন। 
মঠের সব কাজে নিবেদিতার পরামর্শ নিদ্‌-_-ও মানবী নয় 
দেবী। আমি পারলুম না, আমার কাজ তুমি চালিয়ে যেও 
নিবোদিত|-(শীরে ধীরে মঞ্চের আলো! কমিয়া আসিল) এবং 
পর্দার পিছনে আলো জলিলে দেখা গেল ঘোগিনী 
নিবেদিতাকে । নিবেদিতার মুখ হইতে কথা বাহির হইল | 
নেপথো করুণ স্থরে বেহাল! বাজিবে।) 

নিবেদিতা-( পর্দার পিছনে ছায়ামূদ্তি) আমার আদর্শকে অতি 
সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে । আর তা এই--মানুষের কাছে 
তার অন্তনিহিত দেবন্ের বাণী পৌছে দেওয়া আর সব কাজে 
এই দেবত্ব বিকাশের পথ নির্দারণ করে দেওয়া । জগৎকে 
আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্ত | 
যার! সর্বাধিক সাহসী ও বরেম্য তাদেরকে চিরদিন বহুজনের 
সুখ আর হিষ্তর জন্যে আত্মবিসঞ্জন করতে হবে। অনস্ত 
প্রেম আর করুণ! বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবি9াবের 


১৪ 
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গয়োজন মাছে। জগতের বাল এখন প্রাণঠীদ বাঙ্গমাত 
প্ধাবাসত হয়েছে | জগাতর এখন হা একান্ত গ্ুয়াজন ত 
হচ্ছ চরিত। জগং এখন হাদের চায় যার জীবন প্রেম 
দপু, যার! দ্ার্থহীন। সেট রম গ্রনোকটি বাকানে 
বজের ঘাতা শকিশালী করবে। ভোনার গো এমন শনি 
আছ থ গথিবী নটিয়ে দিত গারে। আর আছি জাগি 
(তামার মাত! আরে আনকে গামবে।) ঠাই ছালামরী বাদ 
জার ভারচয়ে আলাম কর। হে অহাগ্রাণ, ৪], জ/গো। 
সসুর দুথে গুড়ে খাক হয়ে থাচ্ছে। ঘোমার ক নি 
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ধারে নক নাথিয। ছাদিল। 


